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আর কাঁল বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কোন্‌ স [মাঁজিক পস্তাব 
গুকত্বানুসাঁরে গ্রধাঁন ৰপে আলোচিত হওয়া | উচ্তি, ইহ! বিশিষ্ট? 
বপ বিবেচন। করিয়া দেখিলে বোধ হয় ঘে+তাহ। “বঙ্গের বর্ধমান 
বিবাহ প্রণালী |” এ দ্রেশের সকল সম্প্রদায়ের হিন্ডু জাতির 
-ধোই বিবাহ-বাঁপার অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে । 
যে হিন্দ জাতির বিবাহ ভন্ঠান্ত জাতি সমুহের বিবাহের হ্যায় 
কেবল ঢুক্তি বিশেষ নহে, ধীহাঁদেগের বিবাহ শাহীনুসারে ইহ 
লোকের সীগা অভিক্রম করিয়া লোকান্তর পর্যান্ত অবিচ্ছেদঃ 
বন্ধন, ধাঁহাদিগের বিবাহ জীবনের একটি প্রধান সংক্ষার ও 
ধন্ম সাধনের গ্রধান সহায়, যে জাতি বিবাহ দীক্ষায় দীক্ষিত না 
হইলে, সম্পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না, যে জাতির শরীর নাম 
সহধর্মিনী, যে জাতি অবিবাহিত পুকষকে “গৃহী, আখা! 
গ্রাদান করেন না, যে জাতির বিবাহের ফল পুভ্ু পরলোঁকে 
পি গুদাঁভা ও পুন্নাম-নরকত্রাতা, সেই হিন্ছু জাতির পবিব্ বিবাহ 
কাল বশে বর্ভঘাঁন কালের জঘন্য অবস্থায় পরিণত দেখির। কো" 
সহৃদয় হিন্দুর হৃদয় ব্যথিত না হয় ৭ কোন্‌ হিন্দু সন্তান *ঈদৃশী 
দশা এপ বিবাহ গ্রাণালীর শাস্ত্র ও যক্তি অন্থসাঁরে ও আঁমুল 
নংস্ষার করিতে অভিলাধী ন1 হন? 
£ই অভীষ্ট সংস্কার কাধে প্লারিণত করা! সহজ অ্দর্পার 
নহে ইহাতে বিস্তর রেশ বিস্তর ভাগ হ্বীকাঁরেও পয 


€ %* 


জন | স্বজাতির উন্নতিচিকীযু' ব্াক্তি মরত্রেরই, সম্প্রদায় মাত্রে- 
রই আঁমাদিগের “দশের বর্তমান বিবাহ প্রথার এক একটি দোষ 
দেশবাসীকে সুস্প ৰূপে প্রদর্শন করিতে হইবে! কি কপ 
উপায় অবলম্বন করিতে পাঁরিলে, ইহার কোন্‌ কোন্‌ অবৈধ ভাব 
ভিরোহিভ হইবে, ভৎ কলের উজ্জুল চিত্র তীহাদিগের নমক্ষে 
যত্বু পহকাঁরে ধারণ করিতে হইবে | দেশ্বাশীকে বুঝাইতে 
্রঈবে যে, বিবাহ বাণিজ্য মহে; ইহা অর্থাগমের ঞখস্ত পথ 
নহে | তীহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, কিবাহের ফলাফল সদর 
ভবিষ্যদ্বংশ পর্যন্ত জবরোহণ করিয়া! আদি পিতা দাতার গুণঞ্জ 
দোষ সন্তান পরম্পরাকে 'আত্য় করে| তাহাদিগকে বুঝা, 
ইত হইবে, কেবল বিবাহ ওথার দোষে বঙ্গীয় সনাজের সম্প্রদায়, 
বিশেষ অনারাদে গাঁ গঠায় বিবাহ করিতে পারেন, আবার 
কোনিও সম্প্রদায় বা বাপ্য হইয়। চির কৌমাধ্য অবলম্বন করিয়] 
থাকেন | তীহাদ্গকে বুঝাইছে হইবে, সম্ভবতঃ অমাজের 
প্রত্যেক স্ত্রী প্ুকষ যাহাতে যত ঘর সম্ভব নুপরিতীত হইতে 
পারেন, ওত্যেক পিতা হাতা ব। শভিভাবকের ভাহা চেষ্টা বরা 
অলঙ্ঘনীয় কপে কর্তব্য | ভাহাদ্গকে কুবণইতে হইবে, ঙ্গীণ 
হইতে জক্গীণভর এবং বিস্তীর্ণ হইতে বিস্তাণতর বিবাহ সীম! 
অবশ্যস্তাবা ফল কি? তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, বিবাহের 
গনভ্বাক ৭ বিবাহের দায়িত্ব কি? তবে তাহারা গিজের ভান্ত 
্ত ভ্রান্ত সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন | ছবে তাহাদিগের প্রতী(তি 
»ইবে যে, ভাহাঁর| কি ভনভীষ্ পথে বিটরণ কঠিতেছেন, এবং 
ভাহ। হইতে কত শীঘ্র প্রত্যানরভ্ন করা ভাহাদিগের পক্ষে ওয়, 
ছুপ । 
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মন্ধয জীবনের মধ্যে বিবাহ যে,কি কপ যহছ্যাপার, 
তাহ! আমাদিগের দেশবামিগণ এখনও হম্গ্্ণ বপে হৃদয়জম 
করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না| এই জন্যই ভূত ভাঁবষ্যৎ 
বিবেচনা না করিধা, শীস্্ীয় যুক্তি সমুহের গ্রাতি দৃষ্টি ন। রাখিয়া, 
ধর্্মাধর্মের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া তাহারা পবিত্র দাম্পত্য সুথের 
বিদ্ন স্ববপ এক মাত্র লৌকিক ব্যবহারকেই মন্তরকে তুলিয়াছেন | 
কেবল এক ব্যবহারের উপরই নমস্ত দোষ অর্পন করি কেন৭ এ 
দেশের লোকের বিচার বিহীন অনুকরণ-প্রিয়তাও বিস্তর অনর্থের 
'সূল কারণ হইর! উঠিতেছে! আপনাদিগের সাংসারিক অবস্থার 
দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এ দেশের অধিকাংশ লোক সম্প্স লোক- 
দিগের অনুকরণ করিতে যাঁন, এবং সেই অনন্ত অনুবরণই, 
তাহাদিগের অনেক অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠে | বিবাহ সন্থক্োও 
তাহাই হইয়াছে | তাই বলিতেছি, আপাতিতঃ অপেক্ষা- 
রত সামান্য “আই পুরাণ? প্রশ্ন সকলের সমালোচনান ব্স্ত 
না থাকিয়া দ্েশবাসিগণ “বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী 
কপ গুৰকতর বিষয়ের তুমুল আন্দোলন উপস্থিত ককন | প্রস্থ 
বার এবং ₹ল্পাদ্ক মহাশয়গণ মন্গ্ুতি কষের সহিত ইংরাজেব 
ভাবী যুদ্ধ ঘটন| গ্রভূতি কুট রাঁজনৈতিক আলোচনায় সম্যক্‌ 
ব্যাপুত না থাকিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এই গভীর 
[মাজিক প্রশ্নের একট। মীমাংসা করিতে গ্রহৃত্ত হউন | এক 
নবাব সংস্কারের উপরই এ নি সামাজিক উন্নতি ওভূত 
পরিমাণে নির্ভর বরিতেছে | কেননা? এক বিবাহ "বিজ ঘট 
হেই এ দেশে ব্যভিচার, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ এবং অকালমৃত্যু পুঁভতির 
খর আত উরোহর গাবল বেগে প্রবাহিত হইভেঞছ | এই 
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অন্র্থের আত আরও কিছু কাল এই ভাবে ধাবিত হইলো, মাতু- 
ভূমির যে কি কূপ ঘোর দশা-বিপধ্যয় ঘটিবে, তাহা অনা, 
যাসেই অনুভুত হইতে পারে | 
আক্ষেপের বিষয় এই, উপস্থিত প্রস্তাব এতাদ্ুশ গুকতর 
হইলেও স্বদেশীয় ভাতৃগণ ইহাঁর যথোপযুক্ত আন্দোলন 
করিতেছেন না| যদি চিন্তাশীল স্বদেশ হিতৈষী মহাঁশয়গণ 
সকলে সম্মিলিত হইয়া এ বিষয়ের একটা সদযুক্তি স্থির করিয়। 
তাহ কাষ্যে পরিণত করিতে সাধ্য মত প্রয়াষ পাঁইতেন, 
তাহা হইলে, এত দিনে যে আমরা আশাভীত কল্যাণ লাশ 
করিতাঁম, তাহাতে আঁর সন্দেহ কি ৭ এই এও্রকার আন্দোলনের 
মঙ্সশয় ফলের আশার গুণোদিত হইয়াই আমি এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম । বলা বাল্য, আমার এই গ্রন্থ কোনও 
মতেই আলোচ্য প্রস্তাবের গুকত্বান্ুৰপ হয় নাই। প্রস্তাবা- 
মুবপ গ্রন্থ লিখিতে গেলে, যে ৰূপ গ্রণালীর ও যে হপ আর়- 
তনের গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাহাতে যে ৰপ স্ুক্ষম চিন্তাশীলতার 
পরিচয় দিতে হয়, যে ৰপ হুন্দর তর্ক যুক্তির অবতারণ] করিতে 
হয়, মদ্রচিত পুস্তকে সে ৰপ কিছুই হয় নাই| তথাপি, এই 
গভীর আলোচ্য বিবাহ বিষয়ে অনেক চিন্তার পর, আমি 
উহার যেযে অংশ সংস্ষারার্থ বোঁধ করিয়াছি, এবং এ সকল 
₹শের 'ণংস্ষার, কার্যে পরিণত করিভে গেলে, যে সমস্ত উপায় 
অবলম্বনীয় বলিয়া 1 নির্ণয় করিয়াছি, ভতসনুদায় যথাঁশত্তি সাঁধা- 
বন জনগণ সমীপে অসস্কোচে এবং মুক্তকণ্ঠে কাশ করি 
লাম |". স্বদেশের নামাজিক দুরবস্থার প্রতীকারাঙিলাধী মৃহ- 
দয় বিচ্্ পহাঁশরেবা যি আমার পল্দক খানি এক বার আদ্যন্ত 


(14০ ) 


পাঠ ফারিয়। মহ প্রদর্শিত উপায়গুলি কত দুর অভীষ্ট »ংস্কা- 
রের উপযোগী, ইহা এক বার" বিচার ও পরীক্ষা করিয়া 

দেখেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক বোঁধ করিব। আমার 
পুস্তকে এ দেশের অন্যান্য কয়েক সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রণালী সাঁধা- 
রণ ভাবে, এবং বণিকৃ সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রণালী বিশেষ ভবে 
আলোচিত হইয়াছে! ইহার কারণ এই, কোনিও জাতির দোষ 
গুণ সমালোৌচন! যেমন সেই জাতির দ্বার। উতকই ৰপে সম্পাদিত 
হয়, ভিন্ন জাতির দ্বারা সে কপ হইবার সুবিধা 'অল্ল | বণিকৃ 
সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথার দোষ বণিকের! বিলক্ষণ উপলদ্ধি করিয়!- 
ছেন ও করিতেছেন | এই জন্ট, ই'হাদিগের বিবাহের দোষগুলি 
এবং এত সন্বন্ধীয় সংক্কারগুলি ই'হাদিগের জঞ্গ্রদায়ের ব্যক্তি 
মীত্রেরই হৃদয়ে এক কপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে | পুর্বোই 
উক্ত হইয়াছে, আমাদিগের দেশের লোক লাঁধ]াসাধ) বিবেচন। না 

করিয়া সকল বিষয়েই এ দেশের ধনিগণের অনুকরণ করিতে যান | 
কলিকাতাঁর অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা বণিক শ্রেণীভেই ধনীর 
সংখ্য। অধিক | সুতরাং এই শ্রেণীর বিবাহ পদ্ধতি দোষ শুন্য 
হইলে, ক্রমশঃ অন্যান্য শ্রেণীতেও এই সন্ষ্টান্ত পুর্ব অস- 
দ্রান্তের ম্যায় জাঁপন। হইতেই নাঁদরে অনুক্কত এবং পরিগৃহীত 
হইবে। বণিক দলের বিবাহ অপেক্ষা্কুত সবিস্তার আলোচিত 
হওয়ার ইহাও এক কারণ।| কেবল মাত্র ধনাঢ্য ,বণিকেরাই 
নকুল সম্প্রদাঁয়-ব্যাণ্ড দুষিত বিবাহ প্রণালীর পঙ্কোদ্ধান্ধ করি- 
বেন, এমভ নহে; দকল সন্প্রদায়েরই স্ব ঘৰ শ্রেণীর বিবাহ; 
দোষ সংশোধন করিয়া অপরাপর শ্রেণীকে দৃষ্টান্ত ঘর ওপৰত" 
করিতে আপনাদিগকে দায়ী বিবেচনা! করা উচিভ | 


£:1%5  ) 


'উপমংহারে রুতজ্ঞত। নহকারে বক্তব্য যে, নামাঁধ নিতান্ত 
অদ্ধাম্পদ শিক্ষাণ্ডৰ শ্রীযুক্ত হরিসোহুন চট্টোপাধায় মহাশয় এই 
রা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত 

করিতে উৎস।হিভ করিয়াছেন | তাহার নিকট গুস্ত/বিত বিষয়ে 
্ সকল গল্প শুনিবাছিলাম, তাঙার অনেকগুলি পুস্তকের স্থানে 
স্থানে নন্িবেশিভ করিয়াঁছি | বর্ণশরেস্ঠ ব্রাঙ্গণ জাতির বিবাহ 
বিখয়ে আমি যে গুলি দোষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাঁন, ইনি সেই 
সমস্ত স্বজতীয় দোঁৰ লহ্বন্ধে আমার সহিত এক মত হওয়ায়, 
অধিকতর সাহসে তহ সমস্ত সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিলাম 4 - 
এন সবিনয়ে গার্থনা। এই, মহগ্রণীত পুস্তকের 
“ বুন্‌ দোযাঁনপি ত্য কৃত্বালে চ গুণে গ্রহ | 
সস্থাবয়ন্ধ সন্তো। মাং শিরস্তেষ কতো ্জলিঃ || ৮ 


রাধাগুসাদ রায় 


২৫ মং দরমাহাট। কীট) | 
॥ ওগ্কবারন্তয | 


কলিক্াতি।, রাঁজবাটী, 
£জ্া্ট, ১৮০৭ শকাব্দ] 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । 





বশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগতি হইল যে, খাখেদের 
সময় হইতে আধা জাতির মধ্যে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ গুথ] এ্রচ” 
_লিত হইয়াছে; তাহার পুর্বর্তী সময়ে বিধি পুর্বক উদ্বাহ কার্য 
সম্পন্ন হইত কি না, ইহার বিশেষ গ্রমাণ ও্াণত হওয়া যায় না| 
আধ্য জাতির সকল সম্প্রদায়েরই বৈবাহিক স্তরে বদ্ধ 
হওয়া! নিতান্ত কর্তব্য ; কারণ, হিন্ছুশীক্্র মতে অবিবাহিত পুকু" 
যের ধন্্ কম্মে অধিকার নাই। বিবাহিত পুকষেরও সন্তান না 
হইলে, পিতৃখণ পরিশোধ হয় না, এবং যাবৎ চন্দ্র স্র্ধ্য পুঙনামেক 
নরকে বাস করিতে হয় | এই কারণ বশতঃ, পুকষ মাত্রেরই শাস্ত্র 
সম্মত দার পরিগ্রহ কর। কর্তব্য | 

যনুসংহিতাঁর তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহের আট প্রকার লক্ষণ 
লিখিত হইয়াছে ; বথা-ব্রাঙ্গ, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ধ, প্রাজ]. 
পত্য, আর, রাক্ষস, ও গেশাচ | 

প্রথম, ব্রাঙ্গ বিবাহ--এই বিবাহে সালঙ্কু তাষ্কন্চাকে 
বননাচ্ছাদিত করিয়া বেদবেতাকে আক্বান ও তঙ্চনা পুর্থাক 
দান করিতে হয় | 

দ্বিতীয়, দৈব বিবাহ--এই বিবাহে যন্দুরূত খতিব যজ। 
নশ্পাদন কালে কন্ঠা দান করিতে হয় | 


এন 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণাস*। 


তৃতীয়, আর্ধ বিবাহ--এই বিবাহে বরের নিকট হইতে এফ 
বার মাত্র ছুইটি গো নিথুন গ্রহণ করিয়া ঘথা বিধি কগ্ঠাদান 
তত হয়। 
চতর্থ, প্রাজাপত্য বিবাহ--উভয়ে ধর্ম কর”-এই বলিয়] 
'দ।ন করার নাম প্রাঙ্জীপত্য বিবাভ | 
পঞ্চম, আস্ুর বিবাহ-ধন দ্বারা কন্যা ক্রষ করিয়া বিবাত 
1 নাম আছর বিবাহ। 
যষ্ট, গাঁন্ধর্ব বিবাহ--পিত] মাত! প্রভৃতি গুকজনের অজ্ঞাতি- 
[ বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অন্ুবক্ত হুইয়া পরস্পরের যে 
গ্রীণ করে, তাহাঁর নান গান্বর্ঝ বিবাহ | 
সগুম, রাক্ষস বিবাহ--কম্গার পিত্রাদিকে হত বা আহত 
য়ারোদন পরায়ণ। কন্যাকে বল পুর্বক হরণ করার নাম 
পনিবাহ। 
ঘ্রম, পৈশীচ বিবাহ কণ্ঠ সু, মত্ত বা গ্রমত্তা অবস্থায় 
স, গোপনে এ কম্তার পাঁণি গ্রহণের নাম পৈশাচ বিবাহ | 
বাক্ত প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ত্রাঙ্গণের পক্ষে, গান্ধর্ধ ও 
বিবাহ ক্ষভিয়ের পক্ষে, আসুর বিবাহ বশ্থা ও শুদ্রের 
বহিভ আছে | পৈশাঁচ বিবাহ কাহারও পক্ষে বিহিত নাই, 
বেরা এই ৰূপ বিবাহ করিতে পদে পদে নিষেধ করিয়। 
"| ইচ্ছা করিলে, নিক বর্ণের উৎ্কৃপ্ত প্রগালীতে 
₹রিতে পারেন, ইহাও বিহিত আছেঃ কিন্তু পক্ষান্তরে, 
জিয়ের নিকৃষ্ট প্রণালীতে বিবাহ করা শাস্ত্র নিষিখ্ধ । 
ণাদি শাস্ত্র পাঠে উপলব্ধ হয় যে, মন্তুর লিখিত অষ্ট 
বাহ প্রণালীর ছুই চারিটি আধ্য জাতির মধ্যে বহু কালা- 


বঙ্্ের বর্তমান বিবাহ প্রণ।লী। 


ববি গ্চলিত ছিল; কেননা, দেখিতে পাওয়! যায় যে, দ্বাগৰ 
যুগের পরিশিগ্টাংশেও ক্ষতিয়ের রাক্ষস ও গান্ধর্ক বিধানে বিধাহ 
করিতেন | মঙ্্রভারতীয় আদি পর্বা লিখিত আছে, বুদ্কুল 
চুড়ামণি ভীম্ম কাশীরাজ তনর়া অন্ব1, অহ্বিক1 ও অস্থালিক। নানী 
কন্ঠাব্রয়কে বল পূর্বক হরণ করিয়া আনিয়া প্রথচেোক্ত ই জনও 
আর্পনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন | 
গ্ররুষ্ কক়্িনীকে এবং অন্ন স্থতদ্াকেও রাক্ষস বিধানে 
বিবাহ করেন | যবাতি শন্মিষ্ঠাকে, ও ছুল্সন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্কা 
বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন | স্বয়ন্বর প্রভৃতি বিবাহ প্রণালী 
মনুর অষ্ প্রকার বিবাহ গুণালীর মধ্যে লিখিত হয় নাই ; তথাপি, 
আর্য জাতির মধ্যে স্য়স্থর প্রথা বইল প্রচলিত ছিল| দযন্তী 
ও ড্রেপদী গ্রভৃতির বিবাহে মহতী স্বয়শ্বর ভা সমবেত হইয়া- 
ছিল | তন্মধ্যে, দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক নল রাঁজাকে উপবুক্ত স্বামী 
মনোনীত করিয়া তাহার গলদেশে স্ব ইচ্ছায় বরমাল্য গদাম 
করিয়াছিলেন, ও অর্জন লক্ষ্য তেদ করিয়া দ্রপদ তনয়া যাজ্ৰ- 
সেনীকে ঞাণ্ড হইয়াছিলেন | স্বয়ন্বর, লক্ষ্যতেদ এবং ধন্ুর্ভঙ্গ 
ছারা যে সকল রাজ ছুহিতাঁরা উপযুক্ত পতি গাগু হইতেন, 
তাহারা আজন্ম কান ষেই মনোমত পতি লইবা পরম সুখে 
ংসাঁর যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেন | এক্ষণকার কালে পুর্ব 
কথিত বিবাহ প্রণালী একেবারে লোপাপত্তি পাইযা৯ গিয়াছে ॥ 
আর্ধ্য বংশীয়! অবিবাহিত। কন্ারা আর পতি মনোনীত করিযা, 
লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না| পিতা মাতা পর্কং ভাতিগণে ই 
মকল বর মনোন।ত করিয়া ফিবেন, ছুঃশীণই হউক, আঁকস্শীলই 
হউক, তাহাই তাহাদিগকে শির অবনত বরিয়া হণ কৰ্ধিত 


$ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী] 


হইবে | কি আশ্য্য কথা! আঁঙগন্ম কাল যাহাকে- লইয়। 
ংসাঁর যাত্রা! নির্বাহ করিছে হইবে, ষে পতি স্ত্রীলোকের এক 
মাত্র স্থখের স্থল, বিবাহের অর্ধ ঘণ্ট। পুর্বে আধ্য জাতির 
কন্ঠারা সেই পতির মুখাঁবলোকন করিতে পাঁন না; একেবারে 
স্রী' আচারের সময় পতি পতীর দর্শন লাভ হয় | এবপ 
ঘটিতে পারে যে শ্র্ দৃষ্টির সময়ে কন্ঠ পলির আকার একার 
দর্শনে একেবারে বিষাদ সাঁগরে নিমগ্র হইয়। পড়েন। লজ্জা 
ও গুকজনের ভয়ে তিনি দে মনোগিভ ভাব মনোমধ্যেই যাপ্য 
করিয়া! রাখেন ; কিন্তু বয়স্থা হইলে, কাধ্য গতিকে গতির ঞতি 
বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে | অনেক স্থলে, পতিও স্তী 
আচারের নময় পড়ীকে দর্শন করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া 
উঠেন | হয়ত, একপ ভাঁবিলেও ভাবিভে পারেন ষে, পিতা 
আমার ধন লুব্ধ হইয়া এই কুবপ। কাঁঘিনীর সহিত বিবাহ 
দিলেন | এতদ্দার। আনার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কেননা, 
আমি উপার্জনক্ষম হইলে, আপনি দেখিয়! শুনিয়া পুনর্কাঁর বিবাহ 
করিব; ভথাপি, এ কুৎপিভ। পড়ীকে লইয়া কোনও ক্রমেই আঁজী- 
বন কাল অশবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না। পড়ীর পন্ভি 
মনোনীত ও পতির পত্রী মনোনীত করিবার গাথা এদেশ হইতে 
একেবারে উঠিরা যাঁওয়া, ব্যভিচার ঘটিবাঁর একটি প্রধান 
কারণ হইয়। দাড়াইয়াছে | 
'ইউরোপ খণ্ডে দম্পতীর1 বিবাহের দীর্ঘ কাঁল পুর্বে পরস্পরের 
রতি, নীতি, ব্যবহার ও ঝঁপ গুণের বিষয় বিশিষ্ট বিধানে অবগত 
হইবারণসন্য ভাবী পতি বা পত্রীর্র বাটীতে গমনাগমন করিতে 
আঁরস্থ করেন, এবং লিপিযোগে পরস্পবের মনোগত ভাব গর, 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী। 


স্পরকে অবগত করান | যখন উভয়ে উভয়ের প্রতি সর্বাভোভাবে 
পরিতৃষ্ঠ হন, তখন পিড। মাত। প্রভৃতিগুকজনের অনুমতি লইয়] 
দ্েশাচাঁর অন্যাঁরী ট্রেবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হইয়! থাকেন | যদি 
তাহার! এত দেখির। শুনিয়া বিবাহ করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইবে 
ছেন, তথাপি, অতি বৎসর তত্রত্য প্রধান প্রধান বিচারালষে %1 
গ্রী পরিভ্যাগের শত শত আবেদন উপস্থিত হইয়! থাকে | 
এদেশীয় যোষাগণের ন্যায় পতিপরায়ণা পুণিবার খণ্ড চতুষ্টয়ে 
মধ্যে কোনও দেশে আর দৃষ্টিগোচর হয় ন।| ভারিতবর্ষীয় স্ত্রীলোবে 
রুই পতিকে দ্বার ম্যায় অঙ্চন1 করিয়া থাকেন | বলাল সেনে 
গ্তিঠিত ব্রাঙ্গণ এবং কাঁয়স্ক ঝুলীনেরা কুশনর্য)াদায় হত হই 
আগন আপন ছ্ুহিতুগণের উপয় অত্যাচারে এক্শেষ করি 
শিয়াছেন, এবং এক্নেও তদ্দিষয়ে সর্মজোভাবে ক্ষান্ত হন নাই 
ত্রাণ কুপীনের মংখ্যা প্রথমতঃ জতি অগ্পই ছিল | সেই সঙ্্ী 
মন।জ আবার চারি মেলে বিভক্ত ; যথ।_-ফুলিয়া, খড়দং 
বলভী ও সর্বানন্দী | মেল ছাড়া হইয়া অন্য মেলে কেহ কু 
দান করিতে পারেন না; এই জন্য, কন্যাদান করিবার সম 
পাত্রের অভাব হইয়। পড়ে | অনুমানে বোধ হয়, এবং কা: 
(তকে দেখিতে পাওয়] যাঁয় যে, প্ুঁকষ অপেক্ষা ভ্রী লৌবে 
সংখ্যা অধিক ; কন্ঠাদান করিবার ভগ্য পাত্র অন্তসন্থান কর 
কালে এইটি বিশেষ গ্রাতিপন্ন হইয়! পড়ে । কুলীন ব্রান্মণে 
মুখে শুনা যায় যে, কেবল পাত্রের অভাব জন্যই তাহারা এ 
পার্রে -'বহুসংখ্য কন্তাদান করিতে *বাধ্য হন সম 
সময়ে এত দুর ঘটিয়া উঠে যে? অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের সি 
পরমা সুন্দরী যুব কুণীন কন্চার বিবাহ হয়| শাস্তে দিখি 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী | 


আছে যে, পতি ধেবাই স্ত্রীলোকের এক মাত্র ধর্ম: এই জন্া, 
কুলীন কন্ঠারা কেবল পরকাল রক্ষার জন্য বুৰপ, মূর্খ ও বৃদ্ধ 
গতির প্রতিও এক দিনের জন্ঠ অভক্তি করিততন না। অবশেষে, 
স্বত পতির সহিত গ্রগ্জলিত হুতাশনে আপনার জীবন্ত শরীর 
দগ্ধ'করিয়া পাতিব্রত্য ধর্মের পরাঁকাষ্ঠা দর্শা ইয়া যাঁইডেন। 
ব্রাহ্মণ জাতির কন্ঠাগত কুল; এই জন্ঠ, তাহারা কন্ঠা সম্তানের 
প্রতি ফপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়! আপনাঁদিগের কুল মর্যটাদ| 
রক্ষা করিতেন। কায়স্থ জাতির পুভ্রগভ কুল; জ্োন্ঠ গুভের 
ঘহিত অগ্রে কুলীন কন্ঠার বিবাহ দিতে হয়, তাহার পর, সেই 
পাত্র পুনর্ধার মৌলিক কাঁয়স্থের ঘরে বিবাহ করিয়া থাকে | 
ধনবান্‌ মৌলিক কায়স্থেরা] আপনাদিগের কুলের মর্যাদ। 
বৃদ্ধি করিবার জন্য কুলীন কায়স্থের জ্ষ্ঠ পুভ্তকে কন্ঠাদান 
ফরিয়া থাকেন | পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, কারস্থ কুলীনের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রে কুলীন কন্ঠাকে বিবাহ ন। করিয়া মোলিক 
কায়স্থের কন্ঠ! গ্রহণ করিতে পারেন ন!; এই জন্ঠ, বিপুল ধনের 
পতি মৌলিক কাঁয়স্থেরা পুর্ধ হইতেই একটি কুলীন পুক্রকে 
মনোনীত করিয়া রাখেন ॥ উপযুক্ত সময়ে কুলীন কন্ঠারি সহিত 
সেই ভাবী জামাতাঁর পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন করাইয়া! দেন | জামাতা 
পিতা ব্যয় বাহুল্য হেতু যদদি সে কার্য্ে অক্ষম হন, তাহা হইলে, 
মৌলিক ধনবান্‌ কারস্থ ভাবী জামাতার কুল-কার্য্যের জন যে ব্যয় 
হইবে, তাহ! আপন!রা দিয়া সে পাঁত্রটিকে হস্তগত করিয়া রাখেন; 
তাহার পর, আপনারপ্কন্তার দহিত সেই কুলীন পুন্রের পরিণয় 
কার্থ্য সম্পন্ন করান | একপ বিধাহের নাম “আদ্যরম+ | 
জদ্যরস প্রিয় ধনাঢ্য কায়স্থের কন্ঠাগণ যদিও সপড়ীর উপর 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালন। 


গরিনীতা হন, তথাপি,সপত়ীর জন্য তাহাদিগকে কৌনও কণ্ঠ ভোগ 
করিতে হয় না; কারণ, তাহাদিগের প্তিরা ধনবানের জামাতা 
হইয়া খাওয়। পরার দুখের জন্য শশ্ুরাল্য়েই পড়িয়া থাকেন ! 
পুর্কবে ষে হতভাগিনীদ্গকে বিবাহ করিয়া আপনাদিগের কুল 
রক্ষ! করিয়াছিলেন, উন্নত অক্টালিকার উপর বাঁ করিয়া জার 
সে কুটারপ্বাসিনী দরিদ্র কম্তাগণকে এক বারও স্মরণ করিতে অব- 
সর প্রাপ্ত হন না| বড় মানুষের জামাতা হইয়! শ্বশুরালয়ে বাঁদ 
করায় যে কত দুর স্থখোৎপত্তি হয়, এবং সহধর্মিণী কর্তৃক গৃহ- 
জামাতার যে কত দুর সেব! ভক্তি হইয়া থাঁকে, মৃত কবি দীনুরক্ধু 
মিত্রজ মহাশয় স্বপ্রণীভ “ জামাই বারিক? প্রহসনে তাহ। বিস্তারে 
বর্ণন করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু মিত্রজ মহাশয় কেবল কায়স্থ কুলীন্ম 
পুভ্র লইয়াই আপনার “জামাই বারিক” গঠন করিয়াছেন, সে 
বারিকে ব্রাহ্মণ কুলীন পুত্র স্থান প্রাণ্ড হন নাই | পুর্বে বল! 
হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের কন্তাগত কুল, ও কায়স্থের পুভ্রগভ কুল? 
এই জঙ্, কায়স্থ কুলীনদিগের পুক্র সন্তানেরা ও ব্রাহ্মণ কুলীন- 
দিগের কন্ঠ! সন্তানেরা আপন আপন পিতৃগণের কুল মর্য)াদ 
বাঁড়াইতে গিয়। আজীবন কাঁল দুর্বিষহ ছুর্দশ। ভোগ করিয়। 
থাকেন! বিশেষ বিবেচন! করিয়া দেখিতে গেলে, ব্রাক্গ- 
ণের কুলই এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রীগণের পক্ষে সর্বনাশের 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে | কায়স্থ কুলীন কুমারের! ধনাঢ্য শ্ব্চরের 
আঁলয়ে থাকিয়া আপন আপন পত্রী কর্তৃক যেৰপ উৎপীড়িত 
হন, ব্রা কুলীন কন্ঠাদিগের উপর পভির উৎক্গীঙন তাহা 
অপেক্ষা শত গুণ বলিয়া ধরিতে হম | ব্রাহ্মণ কুলীনের| এক, কুল 
রক্ষার” অনুরোধে ধন্ম শাস্ত্রের মস্তকে মুদগারাঘাত করিয়া থাএকন। 


বঙ্গের বর্তগ/ন বিবাহ গ্রণালী | 


ফুলীন কুনারীদিগের উদ্বাহের দিন নাই, ক্ষণ নাই; অধিক কি, 
সময়ে সময়ে পুরোহিত পয্যুন্তও যুটিয়া উঠেন না| পাত্র পাই- 
লেই কুলীন মহাশয়ের বুষোঁৎসর্গের বৎসত্বরী দানের মত এক 
এক পাত্রে চারি পাঁচটি করিয়া কন্য1 অন্প্রাদন করিয়া থাকেন | 
কৃশ্দগুকা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ জাতির বিবাহ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু 
কুলীন ক্রাঙ্মণদিগের বিবাহে সে কুশগ্ডিকা যাগ প্রায়ই ঘাঁয়ে। 
উঠে না| বর পাত্র রজনীতে চারি পাঁচটি যুবতা কন্সার 
পনি গ্রহণ করিয়। ওত্যুষেই শ্বশুরালয় হইতে গ্রস্থান করেন, 
পুনব্ধার আর সে বাঁটীতে পদার্পণ হ্য়কি না সন্দেহ | যদিও 
পুরা কাঁলে বহু বিবাহের থা এদেশে বিলক্ষণ গঁচলিত ছিল, 
কুথাপি, সে বিবাহ যে শীস্ত্র সম্মভ নহে, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় | মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
সী মদ্যপায়িণী, দুশ্চরিত্রা, গতিকুলা, চির ব্যাধিযুক্তা, অর্থ- 
নাশিনী, মুতবসা, বন্ধ্যা, এবং কন্যা মাত্র গ্রসবিনী না হইলে, 
পতি ভার্ধ্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন না| ভ্্রী বন্ধ্যা হইলে, 
আট বৎসর ; মুতবস! হইলে, দশ বৎসর; কেবল কন্ঠ মাত্র 
প্রসবিনী হইলে, এগার বদর অপেক্ষা করিয়া ভাঁ্যান্তর গ্রহণ 
কর! কর্ভব্য| কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সদ্য অন্থ স্ত্রী গ্রহণ 
কর। শাস্ত্র সম্স| ভ্ত্রীচির রোগিণী হইয়া যদি স্ুশীলা ও 
পতিক্রিতে অনুরক্ত থাকেন, তাহ! হইলে, সেই স্ত্রীর অনুমতি লইয়| 
সেতি পুনর্বার দার পরি গ্রহ করিতে পারিবেন | পরাশরসংহিতার 
মতে স্ট্রীন্দগেরও পন্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে; ফিশ্ত এই 
ব্ও্রস্থা। কি পুরা কালে, কি ঞ্ফষণে অনেকে মান্য করিয়া চলেন 
নাই, চলিভেছেন না; এই জন্য বলিতেছি যে, এক্ষণকার 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী, ন্‌ 


আর্য সন্তানের! শীস্ত্র অপেক্ষা ব্যবহারকেই সমধিক মাস্তি কিয়! 
চলেন | পিতৃগৃহে কন্যা রজন্বলা *হইলে। কন্যার পিতা মা! 
ও জ্যেষ্ঠ ভাতাকে নরক গাঁমী হইতে হয়, শাস্তের এপ বিধান 
নত্বে এদেশীয় ব্রাক্মণ কুলীন পুত্রের কেবল পাত্রের অভাবে 
উপযুক্ত সময়ে কন্যার পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন না | 
শাক্্রান্ুসারে নরক গামী হইবেন, ভাহাও স্বীকার, ভথাপি, বলাঙ্গ 
সেন প্রদত্ত কৌলীন্য মধ্যাদা পরিত্যাগে স্বীকৃত হইবেন ন। 
প্রাচীন কালে এদেশীয় ভূপালগণ বনুসংখ্য দার পরি- 
গ্রহ করিতেন ; তাহার পর.মুদলমান বাদশাহেরাও আপনাদিগের 
অন্তঃপুর সবৰপ। রমণীতে পরিণুর্ণ করিয়া ফেলিভেন | নবাব সুবাৰ 
পক্ষে বহু বিবাহ ভত দোষাঁকর বলিয়! গণ্য হইত ন1; কিন্তু মধ্য- 
বিধ লোকেরা বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে একের অধিক দার 
পরিগ্রহ করিতেন না| কেবল বলাল সেন মুর্খ, ছুঃশীল 
নিঃস্ব, কুলীন কুমারগণকে বহুসংখ্য দার পরিগ্রহ করিবার ক্ষমত 
দিয় গিয়াছেন| মধ্যে কিছু কাল বশ্শীয় ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের 
বিবাহ করা একট1 ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল! অর্থের 
প্রয়োজন হইলেই, কুলীন পুভ্রেরা ছই একটি বিবাহ দ্বারা হৎ- 
কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়! লইতেন | সেই সকল নরাঁধমগণকে 
কন্যাদান করিতে ত্রাঙ্গণ কুলীনেরা কিছু মাত্র লঙ্কচিত হইতেন 
ন1; বরং আপনা দিগকে ক্কঁতী ক্লতার্থ বোধ করিতেন | যে »কল 
কুলীন পুত্রের কিঞ্চিৎ অর্থের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিহীযৌবন 
অবস্থায় বিবাহ করিতেন, কালে তাঁহার্দেরই আবার ছই পাও 
কন্য। সন্তান হইলে, দুর্দশার আর অবধি থাকিত না| জাতি গেল, 
কুল গেল, এই কথা বলিয়া! ধনাঢা লোকেদ্গের দ্বারে দ্বারে/ভিক্ষা 


১০ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী। 


কারয়। বড়াইতেন | একটি মাত্র পাত্র পাইলে, কতক প্রকাস্টো, 
কতক বন্ত্রাচ্ছাদন ক্রিয়া সেই এক পাত্রকে সমস্ত কন্যাগুলি 
উৎসর্গ করিয়া দিতেন | ধাহার! কুলীন কন্যাদিখের পরিণয় কায 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহাদিণের মুখে হ্িশ্ন নিখিত শোচনীয় 
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ব্বাঞ্ালার মধ্যে নদায। জেলার অন্তভি ত খু! বেল'গড়িয়া গ্রামে 
বহুসংখ্য কুলীনের বান ছিল। উদ্ক গ্রামে সাজনিধি সুখোগ্ণব্যায় 
নামক এক জন মহাম্হোপাধ্যায় কুদস কাস করিতেন | [ভাঁন 
স্বক্ৃত ভন, ফুলের যুখটা বিজু গাবুদেন অন্ডান | ভাখা কুশীনেৰ 
দই তিন পুকৰ পধ্যন্ত মহস্মান রদ্ধি হইহা উ51 গুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগের বাটীতে কুলভঙ্গ করিয়। 
নগদ নয় শত পর্থণশ টাঁকা গাপ্ত হইয়াসিজেন | কারণ, ভ'হার 
পিতার নিকটে যখন ঘটক আলিয়া গোঁস্বামীদিগের বাঁটীতে কুল- 
ভঙ্গের প্রস্তাৰ উপস্থিত করিয়াছিলেন,তখন তিনি বলিয়া ছিলেন, 
“কুন ভাঙতে হলে, আমি ন'শ পঞ্চাশ টাকা ল'ব 1” এতদ্বারা 
অনুভব হয় যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে,নয় শত 
পঞ্চ/শ টাকা তাঁহার বাটাতে পাঁচটা বলদেও বহিয়া আনিতে 
পারিবে না | সে যাহা হউক, গোস্বামী মহাশয়েরা সেই নয় শত 
পঞ্চাশ টাক দিয়াই রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের কুলতঙ্ করেন। 
তাহার পর, তিনি পর্য্যায় ক্রমে সাভাশটি বিবাহ করিয়াছিলেন । 
এই "1তাশটি স্ত্রীর মধ্যে পাঁচ ছয়টি স্ত্রীর গর্ভে সাত আটটি 
কন্যা জন্গিয়াছিল | জোষ্ঠা কন্যাটির প্রায় চল্লিশ বৎসর ইয়ংক্রম 
উত্তীর্ণ, হই যার, তথ[পি, মুখে।পাধ্যায় সে কন্যাকে পাত্রস্থ। 
করিতে পারেন নাঁই| অবশেষেবহু বন্দে ও বহু পরিশ্রমে ত্রয়ো- 


বঙ্গের বর্তমান ধিবাহ প্রণালী | বব 


দশ বাঁ একটি বালককে এক প্রকার প্রতারণ! করিয়া আপনার 
বাটাতে আনয়ন করেন | সে বাঁলকটির কেহ অভিভাবক ছিল 
না; এই জন্য, মুখোপাধ্যায় মহাশিয় তাহাকে বলিয়াছিলেন যে 
আমার বিষয় বিভব যাহ! কিপিং আছে, তৎনমুদায় তোচাকে 
দিয়। পুক্রব প্রতিপালন করিব, তুমি আমার ছুইটি কন)াকে 
বিবাহ করিয়া! আমার কুলমর্ধ্যাদা রক্ষা কর | এই ৰপ কথাবার্তার 
পর, পাত্র মুখোপাধ্যায়ের ছুই কন্যাকে বিবাহ কবিতে সম্মত 
হইয়। ভাঁবী শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন ; ইত্যবসরে মুখো- 
পাধ্যায়ের যেখানে যে কয়েকটি কন] ছিল, সকলগুলিকে তিনি 
আপন বাটীতে আনাইলেন | দেই কন্যাগুলর মধ্যে তাহার 
সর্ধ কনিষ্ঠা কন্যার নয় মাস মাত্র বয়ঃক্রম হইঘাছিল | জ্যেষ্ঠার 
প্রায় চলিশ বগসর, কনিষ্ঠীর নয় মাস মাত্র, মধ্য স্থলে বিংশতি 
হইনে সগুম অম বধীন্লা আরও ছয় সাতটি বনঠাঁকে গন্বাধিবাস 
করাইয়া! মুখে।পাধ্যায় মহাশয় রজনীর গ্রতীক্ষা! করিতে ছিলেন | 
তৎপরে শুভলগ্র উপস্থিত হইলে, বাঁটীর দরোজা বন্ধ করিয়া 
দিয়! মুখোপাধ্যায় এবং পুরোহিত ঠাকুর ছুইটি বধাঁরসী কন্যাকে - 
সম্মুখে বসাইয়া দিয়া অবশিষ্গুলিকে তাহাদিগের পশ্চাতে 
অেশীবদ্ধ করিয়া রাখেরা দিলেন | হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ষেন 
তাঁহার। ভগিনী ঘয়ের বিবাহ দেখিতে আষিয়াছে | সকলের পশ্চাতে 
কিঞিৎ অদ্ধকীরাচ্ছ্ স্থানে সেই নয় ম মাম বয়দ্ধা কক্টার জননী 
ভাভার দেই এক গান্র ছুহিতাঁকে জৌড়ে লইয়া বসিঠাছিজেন |. 
পেই ভুংধ্ধপোয্যা কন্যার সেই রক্ষনতে ফে দর্ববাহ হই$ব, 
তাহ 1 ভিনি তৎকালেও জানিতে পারেন নাই। অবশেষে, 
বায় সম্প্রদ্দে” এই বাক্য উচ্চারণ কি রাযখন মুখোপাধা 


১. বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী | 


প্রত্যেক কন্যাকে সিন্দুর পরাইয়] দিলেন, তখন সেই ছুখ্ধপোষ্যা 
কন্যার জননী চীৎফার শব্দে রোদন করিয়। উঠিলেন| পাও 
জানিতে পাঁরিলেন যেনুখোপাধ্যায় ছুইট কন্যার ববাঁহ দিব বলিয়া 
ঞতারণাংপুব্বক আটটি কন্যার বিবাহ দিলেন | “আমি প্রত্যেক 
মাথা এক এক শত টাক] কারয়া লইব; »ভুবা, এ বিধাহ স্বীকার 
করেব ন।'--এই কথা পাত্র উচ্চিঃস্থরে.বলিয়া উঠিলে, মুখো- 
পাঁধ্যাযও কিঞ্চিৎ উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন,-আরে যাও 
হে বাপু! তোমার মাএর বিবাহও এই কপ করিয়া হইয়াছিল; 
কুলীনের কাণ্ড কারখানা জামার আর কিছুই অবিদিত নাই ! 
এক্ষণে ত আমি কুলরক্ষা করিলাম, তাহার পর,তোমার যাহ! ইচ্ছা 
তাহাই করিও | 
বঙ্গীয় মহিলাগণের এই কপ দর্দশার বিষয় এক্ষণফাঁর সঙ) 
ংসারের স্থলেখকগণ বৰহুকালাবধি লিপিবদ্ধ করিয়া আমিতে- 
ছেন| বিশেহতঃ, মহামান্য বিদ্যানাগর মহাশয়ের ধনু বিবাহ 
সন্বন্ধীয় পুস্তকে ইহার বিস্তুত-বননী আছে | সেই জন্য, 
_ ফুলীন কন্যাদিগের ছর্দশার বিষয় এ স্থলে বাহুল) কপে বর্ণন। 
কর! নিষ্ম়োজন £ তবে ব্রীঙ্গণ কুলীন কগ্যাদিগের অবস্থার 
বিষর যেবপ সংক্ষেপে বর্মিভ হইল, বংশজ ব্রাহ্মণ ফন্যাদিগের 
কথাও সেই ৰপ ছুই একটি উল্লেখ ন1 করিয়! ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিলাম না| 
শান্তর এবং পিতা মাতার ন্সেহের মিকট কন্যা পৃত্রে কিছুই 
গ্রভৈজ নাই; কিন্তু সমাজের দোষে আদাদিগের দেশের লোকে 
পুভের ন্যায় কন্যার প্রতি সমধিক স্মেহ মমতা করেন না। 
মনু লিখিয়াছেন ।স্ 


বন্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । 


প্কিন্যাপ্যেং পালনীয় শিক্ষণীয়াতিযূত্ুতঃ | 
দেয়া বরায় বিছ্ুষে ধনরতুসমন্কিত1 ॥” 

কন্যাকে রীতিমত পালন করিকে ও অত্যন্ত যব পুর্বাক 
শিক্ষা দিবে! তাহার পর, ধন রত্ব দির। বিদ্বান বরকে সম্প্রদান 
করিবে | 

কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যারা৷ জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
পিত। মাতার চক্ষের শুল হইয়া পড়েন | ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পিতা 
মনে মনে এই ৰপ চিন্তা করিয়া থাকেন»-ষদি এ কন্যাটি 
স্ুতিকাগারেই পঞ্চত্ব পায়,তাহ! হইলে, আপদ মিটিয় যায়| আমি 
মহারথী কুলীন, আমার কন]াকে বিবাহ করে, একপ পাত্র কোথায় 
পাইব ৭ কিশ্বদন্তী আছে যে, কন্য। ভূমিষ্ঠ হইলেই রাজপুক্ছেরা 
স্থতিকাগারে মারিয়। ফেলিত | ব্রাঙ্মণ কুলীনের। কন্যাগুলিকে 
হ্বস্তে মারিয়! ফেলিয়াছে, এ পর্যযস্ত একপ সংবাদ পাওয়া যায় 
নাই বটে, কিন্তু অযত্বে কত শত কুলীন কন্যা অকালে কালের 
করাল কবলে কবলিত হইয়াছে | মোটামুটি বুঝিতে গেলে, রাটীয় 
ব্রান্মণগণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা-ক্ুলীন এবং বংশজ | এক 
দিকে কুলীনের! ইচ্ছা! করিলেই শতাধিক বিবাহ করিতে পারেন, 
অন্য দিকে, বংশজেরা প্রায় অবিবাহিতা বস্থাতেই মানবলীল। 
সম্বরণ করেন! যে সকল বংশজেরা আপনার ভিটে বিক্রয় 
করিয়া বংশ রক্ষার জন্য বহু কষ্টে একটি দার পাঁরগ্রহু করেন, 
দৌভাগ্য ক্রমে দেই স্ত্রীর গর্ভে যদি ছুই একটি কন্যা জন্মে, তাহ] 
হলে” ভীহাদিগের আহ্লাদের পরিসীগা থাকে নল | কুলীন 
ব্রাহ্মুণ কন্যা পাছে হষ্ট পুষ্“ছইয়৷ উঠে, এই ভয়ে পিভ। মাতা 
তাহাদিগকে উদর পুর্ণ করিয়া আহীর করিতে দেন না? বংশজ 


চর বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণণালী। 


ক্ন্যারা অবিবাহিতাবস্থায় পিতা মাতার নিকটে যথোচিত্ত আদর 
পাইয়। থাকে; কিন্তু সে আদরের সহিত ক্েহের সংঅব থাকে 
না! যেমন কসাইএর! গো শাবককে উত্তম কপ আহার দয়] 
হু পু করিয়! তুলে, তাহার পর, উচ্চ মুল্যে গোঁখাদ্কদিগের 
নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে; বংশজ ব্রাক্গণদিগের অভিপ্রায়ও 
€সেই ৰপ| কিসে কন্যাগুলি শীঘ্্ শীঘ্র হু পুষ্ট হইয়া উঠিবে, 
সাজ।ইলে গুজাইলে সুন্দর দেখাইবে, সর্বদা এই চেষ্টা করিয়] 
থাকেন | যদি কোনও বংশজ ব্রাঙ্ষণের কন্যা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ 
করিল, তাহা হইলেই কন্ঠাঁর জনক চারি শত কি পাঁচ শত টাকা 
মূল্য অবধারিত করিয়া বদ্িয়। রহিলেন | ধাঁহাদিগের অত্যন্ত 
টাকার প্রয়োজন, তীহারা তিন চারি বসর বয়স্কা কন্ঠাকেই 
বিক্রয় করিয়৷ ফেলেন | যাহাদিগের কিঞ্চিৎ সুপ্রতুলের সংসার, 
তাহারা দশ এগাঁর বর্ষ বরলে সহস্র মুদ্র! সুল্যে এক একটি কন্যাকে 
বিক্রয় করিয়া থাকেন | কেবল উচ্চ মুল্যে বিত্রয় করিব, এই 
অভিপ্রায়ে আপন আপন কন্যা সস্তানখুলিকে সাঁধ্যাব্ষসাঁরে যত 
পুর্বাক বদ্ধিত করেন; কিন্তু উচ্চ পণ পাইলে, অপাত্রে স্যা্ত 
করিতেও কুঠিত হন ন| | 

কথিত আছে, বঙ্গাবিপ মহারান্গ বল্লাল দেন নব গুণ বিশিষ্ট 
ব্রা্ণকেই কৌলীন্য মর্য]াদা গ্রদ।ন করিয়াছিলেন | আচার” 
বিনয়, বিদ্যা, গ্রতিষ্ঠা, ভীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, এবং দান 
এই নব গুণ সম্পন্ন ব্রাঙ্গণেরাই তওকাঁলে কুলীন হইয়াছিলেন। 
ঞক্ষণে মেই নব গুণ নব দোষে দাড়াইয়াছে; তথাপি, বেশীন্যয 
মর্যাদার হানি হয় নাই| গাচীন লোকের মুখে গল্প শুনা যায়, 
পুরা কালের কুলীন ত্রাঙ্মণেরা অনেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ গ্রণালী। 


পিপ্িত ছিলেন,এবং তাহাদিগের বিদ্যারত্র,তর্কালক্কার, বিদ্যালঙ্কার 
ও বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সম্মান সুচক উপাধি ছিল | সব্ধা গুণাল- 
স্কত-ব্রা্ষণ বলিয়া প্রধান প্রধান কুলীনদিথকে তথ্কালের ভূবন 
তিরা অনেক পরিমাণে নিষ্কর ভুমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়া- 
ছিলেন ; এতভ্ডিন্ন, কাহারও বা শ্বশুর দত্ত, ও কাহার বা মঃভামহ 
দত্ত ভূমি সম্পত্তি ছিল | সেই সকল নিক্ষর ভূমি সম্পত্তির উপ- 
স্বত্বে কুলীন ব্রাদ্ধণদিগের অনারাসে জীবিকা নির্বাহ হইত 
কিন্তু বংশজ ব্রাঙ্গণের! পুর্ব কালে যাঁরপর নাই হীনাবস্তাপন্ন 
ছিল | তাহারা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বলিয়া কেহই তাহাদিগকে 
আদর করিত না; এই জঙন্তা, কাহারও বৃত্তি বিধান ছিল না| 
অন্য কি কথা, ব্রত নিয়মে কি বাগ বজ্জে কুণীন ব্র।ক্ষণদিগকেই 
লোকে নিমন্ত্রণ করিয়। দ্রব্যাদি দান করিতেন | বংশজ ব্রাহ্মণ- 
দিগকে দান করিলে, অপাত্রে দান করা হয় বলিয়া তাহারা 
যাগ যজ্ঞেও এক কপর্দাক প্রাপ্ত হইত না| এক্ষণকার 
মত তওকালে চাকুরির স্থবিধ! ছিল ন| ; এই জন্য, বংশজ ব্রাঙ্ম- 
ণেরা প্রায়ই কষীবল লোকের ন্যায় কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনপাঁত 
করিত | কাল প্রভাবে, বংশজ ব্রাঙ্মণদিগের অবস্থা আরও 
শোচনীয় হইয়! পড়িয়াছে| পাঁচকদিগের মধ প্রায় সকলেই 
ংশজ ব্রাহ্মণ | এতন্ডিন্ন, মিঠা ইওয়ালা, কটীবিস্কূট ওয়ালা, এবং 
বজ্ঞোপবীতধারী মুদির দৌকানওয়ালারা গায় সকলেই বংশজ 
ব্রাঙ্গণ | ইহা অপেক্ষা] আরও একটি শোচনীয় বিষয় আছে» এ 
সক্ন 'বংশজ ব্রাঞ্ষণেরা কলিকাতার মধ্যে ছত্রিশস্বর্গের, বিশেষতঃ 
বেশ্টাকুলের যাঁজন কার্য্য করিয়া! থাকে | এই সকল ব্রহ্মণেরা 
আপন আপন বংশ রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ উঠে; কিন্ত 


১৬ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ এণালী | 


এক জনের বিবাহ হ্থানকল্পে পাঁচ ছয় শত টাঁকাঁর কম কখনই 
নির্বাহ“হয় না| বিবাহের জন্য অনেকে বহু কাল ধরিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। যখন কন্ঠ। ত্রন্ম করিবার উপযুক্ত 
অর্থ সংগ্রহ হয়, তখন তাহাদিগের বয়ঃক্রম ত্রিশ চলিশ বৎসরের 
অধিক্ত হইয়া উঠে ॥সেই বয়সে তাহারা সগুম কি অষ্টম বায় 
একটি কল্ঠ।র পাণি গ্রহণ করে | 

পাঠকণ, এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে চির কাল 
পাচকের কার্য করিয়। আসিয়াছে, সে বর সাঁজিয়া বিবাহ করিতে 
গেলে, তাহার কি ক্প শোভা সম্পাদন হয়| বর ধত কেন 
কুঙমিত, কদাঁচার, ও মহানুর্থ হউক না, কন্তার পিতা মাতা 
বিবাহ রঞজনীতে সেদিকে এক বারও দৃষ্টিপাত করেন না। 
বরকর্তী তৌড়ী বাঁধা টাকা আনিয়৷ কন্া। কর্তীর সম্মুখে ঢালিয়। 
দেন, তিনি সেই টাঁকাগুলি বুঝিয়া স্থবিয়া লইয়! সিদ্ধুকজাত 
করিতে পারলেই কন্ার বিবাহ দেওয়া হইল, নিভান্ত জ্ঞান 
করেন | কন্ঠাঁটি বালিকা; সগুম অষ্টম বর্ষ বয়সে ভাল মন্দ 
বিবেচনা করিবার ক্ষমত। জন্মে না| আমার বিবাহ হইতেছে, 
এই আহ্নাদেই কন্যাটি উন্মত্ব হইয়। থাকে | আমি কিৰপ 
পাত্রের হস্তে পড়িলাম, অর্থ লোলুপ জনক কেবল এক অর্থের 
জগ্য জন্মের মত আমাকে মুর্খ দরিদ্রের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, 
বিবাহ রাত্রে এ সকল চিন্তা সেই বালিকার মনে উদদয় হয় ন1 
সন্য ; কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই বালিকাটি আপনার অবস্থা 
বুঝিয়া লয়। 

আমািগের দেশে বিবাহের বন্ধন লৌহ শৃঙ্ঘলের বন্ধন 
অপেক্ষৃও সুদৃঢ় ; সেই জন্য, কন্যাটি বয়স্থা হইয়া ভাল মন্দ 


ধঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী | ১৭ 


বু্ধিতে প্ররিয়াও অগত্য] সেই অযোগ্য পত্র সেবা তত্তিতে রত 
হয়| কারণ, এ ছে/শর ব্যবস্থানুসারে বংশজ ব্রণের" বচ্চারা 
বিশি৪ বিধানেই 'বুঝিতে পারে বে,পপিত। যখন ধন-লোলুর 
হইয়া আমাদিগকে অসৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছেন, তখন জার্‌ 
আমাদিগের গত্যন্তর নাই; এই পতি লইয়াই আমাটিগন্ছে 
আনরণ কান সংসার যাঁরা নির্বাহ করিতে হইবে ; বিবাহের 
বন্ধন আর কোনও ভ্রমেই ছিন্ন হইবার নহে | কালে দেই সকল 
বংশজ-কহ্ঠাদিগের গ্রে বু অপত্য জন্মে ; কিন্তু অর্থাভাবে 
তাহাদিগের উচিত মত লালন পালন হয় না, সময়ে বিদ্যাশিক্ষ| 
হয় না| সুতরাং, বয়োরদ্ধি হইলে, তাহারাও শিহু-ব্যবসাঁর 
অবলক্বন করিয়। জীবিকা নির্জাহের উপাঁয় চেষ্টা করে| এই 
শ্বপ বিবাহ ছারাই অন্মদেশে দরিদ্রের সংখ্যা বুদ্ধি পাইনা উদ্চি- 
তেছে! যাহাদিগের কিছু মাত্র পঞ্চিত ধন নাই, পিতৃ পিতা- 
মহের্‌ প্রদন্ত বিষয় বিভব নাই, কেবল শারীরিক পরিঅমের ছারা 
জীবিক! আহরণ ভিন্ন উপারান্তর নাই, তাহাদিগের বংশরক্ষা 
করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি ৭ ষে বংশ নির্বংশ্‌ 
হইলে, সংসারের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না, সে বংশ রক্ষা 
করিতে গিয়া দরিদ্রের সংখ্য। বুদ্ধি করাই সর্বানাশের কারণ | 
আমাঁদিগের দেশের লোকে আপন জাপন বংশকে চন্দ্রবংশ, 
কর্যযবংশ, নন্দবংশ, কি তৈমুর বংশ জ্ঞান করিয়! থাকেন | কিসে 

ংশরক্ষা হইবে, কিনে পিতৃকুলের জল পিণ্ডের সংস্থান হইরে, 
এই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন! অনেকে পিস্তু পিতামহ 
গণের পরলোকের পিণ্ডের সংস্থান করিতে গিয়া আঁপনাদিগের 
ইহলোকের পিণুড লোঁপ করিয়। ফেলেন | 
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কোনও প্রাচীন লোকের মুখে গল্প গন। গিয়াছে” এক জন 
বংশজ বা্ধণের বিশ পঁচিশ বিঘ। রক্ষোততর ভূমি ছিল| সেই 
কেক বিবা | ভুনিতে 5 চাধণবাস করিও! করে স্ৃষ্ঠে ভিনি জীবিকা! 
ির্মাহ করিতেন | প্রাঙ্গণের পিতা মাভ। পরলোক গমন করিলে 
পর,” তাহাকে স্বহস্তে গৃহকার্য ও রন্ধনাদি করিতে হইত ; 
নেতে হু, সংসারে ভিনি ভিন্ন আর কেহই ছিলনা] সর্নাদ] 
তিনি সস আন ভাবিভেন,_আমি মরিমেই আমাদিগের বংশ 
এক্বাদ্ে লোপ পাইয়া যাইবে! অবসর ক্রমে যে কোনও 
পক্কারে হউক, বিবাহ করিরা বংশ রক্ষা করা আমার নিতান্ত 
কর্তব্য | দীর্ঘ কাঁন এই কপ নান। চিন্তা করিয়া ব্রাঙ্গণ পুভ্র 
অরুশেষে দার পন্দি গ্রহ করাই স্থির করিলেন | পুর্ম কথিত সেই 
কয়েক বিঘ। ব্রঙ্গোন্তর ভূদি ছয় শত টাঁকা সুল্যে বিভ্রয়ান্তর 
নবম বর্ধীয়া একটি কল্ঠাঁকে বিবাহ করিয়। বাটীতে আনিলেন | 
গৃহে জন মনুব্য নাই যে, বরকন্া বরণ করিঘ্না লইবে ; স্থৃতরাং, 
বর শিবিকা হইতে নামিয়া প্ুরোহিত ঠাকুরাণীকে ডাকিয়! 
আঁনিলেন | পুরোহিত গৃহিণী এবং উহার ছুই তিনটি কণ্ঠ] 
সহাস্ত আস্তে সেই ব্রাহ্মণের বাঁটীতে আসিয়া বরকল্ঠা বরণ 
করিযা ঘরে তুলিয়া দিয়! গেলেন | জাদ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ধাহার! 
ব্রা্মণের বাটাতে বরকন্তা দেখিতে আপিয়াছিলেন, ত্রমে ক্রমে 
তাহারা“আপন আপন আঁলয়ে প্রস্থান করিলেন ; বাটীর মগ্যে 
কেবল নৰ দম্পতী | কন্যাটি সেই নির্জন গৃহে এক কদাকার 
গুকষ মাত্র রহিয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে আরম্ত করিলেন নব 
প্রণয়িনীর রোদন ধ্বনিতে ব্রাঙ্গণ শশব্যস্ত হইয়| পুনরায় পুরো- 
হিত ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, ঠাককণদিদি, তৃমি 
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উহাকে বুঝাইয়া বল যে, এ বাড়ী ঘর ছার সুকলই ত উহার! 
এতসিন্ন, আঙ্গি হইতে আমি যাহা উপ্ণর্জন করিবৃ, তৎসমুদ্রীয়ই 
উহার হইবে | ঘরে শাশুড়ী নাই, ননদ নাই, একল| ঘরের এক? 
গুহিণী হইয়া চির কাল স্থখে কাল কাটাবেন ; ভবে কি জন্তা কাদি- 
তেছেন? এই সকল কথার পর, বর কন্ঠার মুখের কাছে !গরা 
“ক্ষিদে পেয়েছে ৭ ক্ষিদে পেয়েছে ?' বলিতে লাগিলেন | ঠা়কণ- 
দিদি শুনিয়। কহিলেন»7ও যে কনে বৌ, এরি মধ্যে কি তোমার 
কাছে চেঝে খাবে ৭ দিন কতক কাল মন্‌ বুঝে খেতে দও |] জান 
ভাই,বন্রে জামোয়ার বশ হয়| এখনছু দিনর্কীদ্বে না ৭ আমা- 
দে বাড়ীর নেয়ে ছেনের। এনে মা তে মার বৌএর সঙ্গে খেলা 
সুলো কোরবে | এহনি ধারা দিন কতক, কুলেই আবার দেখ, 
এখান থেকে আর যেতে চাইবে না। 
বংশ ব্রাঙ্ছণ সর্ধন্বান্তহইর1 একটি নবম বধাঁর। বালিকাকে 
ক্রয় করিয়া গৃহে আনিলেন। তেই বালিকাটির রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য মুহু ৪ কাল বাটার বাহির হইতে পারেন না ; সর্ব ক্ষণ সহ- 
ধর্মিণীকে লইয়া বাটীর অভ্যন্তরে বলিয়া থাকেন | ত্রমে অন্ন 
ক উপস্থিত হুইন| উপার্জনের জন্য বিদেশে যাওয়া নিতান্ত 
প্রনোঙ্জন বোধে শহধন্মিণীকে পিত্রালয়ে পাগাইয়া দিলেন | 
শ্বশুরের সহিত বন্দোবস্ত হইল ষে, যত দিন আমার স্ত্রী বয়স্থ। 
ন| হন, তত দিন আঁমি মাসিক পচ টাকা করিয়! তাহার খারাকী 
ন্বকপ, পাঁঠাইয়া দিব | আমার সংসারে কেহই নাই, এই জনই 
আপনার নিকটে রাখিতে বাধ্য হইলাম | শশুর সেই নিয়মেই 
বল্মড্ত হইলেন| ত্রাঙ্ষণ উপার্জনের জন্য গৃহ ত্যগ করিয়া 
কোনও জমিদারের বাটীতে সাত টাকা বেতনে পাঁচকে কর্ম 
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নৈযুক্ত, হইলেন | ম্বাসে মাসে না হউক, ছুই তিন মাস অন্তর 
শ্বশুরালয়ে কিছু কিছু টাক পাঠাইতে লাগিলেন | 

এ দিকে নরপিশাচ শশুর স্বীয় কন্ঠার পুনর্কার বিবাঁহ দিয়! 
কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ছেখিতে লাগিল। গৃহি- 
ণীকে কহিল»--মেয়ের মাথার শিন্দর উত্তম করিয়া উঠাইয়। 
দাও» যেন সিঁতায় সিন্দরের চিহ্ন মাত্র না থাঁকে, এবং অবি- 
বাঁহিত। কন্ঠার মত কোমরে কাপভ জড়াইয়। রাখ | লোকে 
1দভ্ঞঃসা করিলে বছিবে যে, বিবাহ হয় নাউ, পাত্র অনুসন্ধান 
কর] যাইতেছে! ব্রাক্ষণ যখন শ্বীয় দুহিতাঁর প্রথম বিবাহ 
দিয়াছিল, তখন গ্াঁমস্থ লোকদিগকে তাঁহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে 
দেয় নাই | বিশ্বষেভঃ, সেই ছুরাঁতীর আরও ছুইটি কন্যা ছিল ; 
কোন্টির বিবাহ হইয়াছে, কি না| হইয়াছে, প্রতিবেশীরা তাহার 
সটীক অত্বাদ বাখিতেন না| সে যাহা হউক, ত্রার্গণ পুনর্ধার 
কন্ঠাটিকে বিক্রয় করিবার জন্য এক জন ঘটকীকে ডাকাইয়া 
কহিল,--ভুমি ঘি আমার কন্াঁটির ভাল ঘরে বিবাহ দিতে 
পার, ত/হা হইলে, আনি ভোমাকে বিংশতি মুদ্রা পারিতো ধিক 
দিব | দেখ, আমার মেয়েটি দেখিতে কেমন সুত্রী! বয়ঃক্রমও 
দশ বশসরের অধিক হইয়াছে । দেোঁজবেরে বর হইলে, এবপ 
মেয়ে অধিক পণ দিয়া বিবাহ করিবে | তুমি একটু গা ঘামা- 
ইয়া পারদ অনুসন্ধান কর, আর তোমাকে অধিক কি বলিব | 
ঘষ্ঠকী মনে মনে ভাবিল যে, বন্াকর্তা যখন আমাকে বিংশভি 
হুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইল, তখন বরের নিকট হইতেও আমি 
আর কিছু পাঁইতে পারিব; অঁউএব, বিশেষ চেষ্টা করিষ্কা এ 
মেয়েটির বিবাঁহ দিতে হইবে | দ্ুটকী দেশে বিদেশে অনুতন্ধান 
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করিয়া একটি দোজবেরে পাত্র স্থির করিল। পাত্রের পিতা মাতা, 
ভাই ভখিনী সকলেই আছে । গল্লীগ্রামেরস্মধ্যে পাতের পিতা 
এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি | কৃষিকাধ্য ছার বিলক্ষণ দশ টাকার 
সঙ্গতি করিয়াছেন | পাত্রের প্রথম বারে যে কল্যাটির সহিত 
বিবাহ হইয়াছিল, লেটি এক বহর মীত্র জীবিত ছিল; তাহার 
পর, গতান্ু হয়| পুক্রবধুর ম্ৃতুঢতে ব্রাঙ্গণ যৎপরোনাস্তি 
আক্ষেপ করিলেন | বংশঙ্গ ত্রাঙ্গণের ঘরের স্ত্রী বিয়োগ সামান্য 
দিপদ্‌ নহে | ব্রাঙ্গণ সা আট্ত- টাকা ব্যয় করিয়া গুভের 
বিবাহ দিয়াছিলেন | নবপত্ীর অকাল হতুতে ব্রাহ্মণের পুক্ত 
একেবারে উন্মত্ডের শ্াঁয় হইয়া উঠিল | ব্রাঙ্গণের এ এক মাত্র 
পুল, জল পিশের স্থল | বিশেষতঃ, তাঁহার দশ টাকীর 
মঙ্গতি আছে; সেই জন্কা, তিনি শীন্র শীত পুজের ছ্িতীয় বার 
বিবাহ দিবার জঙ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন | পুর্ব কথিত 
ঘটকী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ত্রান্মণের বাঁটাতে উপস্থিত 
হুইল, এবং ঘোর বাঁগাডম্বর করিয়া কহিল, ঘোষাল মহাশয়, 
আপনার যেমন বে গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা শত গুণে উৎকু্ 
বৌ আঁমি আনিয়া দিব | মেয়ের কপের কথা কি বলিব, যেন 
ছ'ব খানি! কোনও অঙ্গে খুঁত নাই, বয়স এগাঁর বৎসর | 
মেয়ের বাপের কোটি ভারি, ছতব্ন শত ট“কা পণের কম বিবাহ 
দিতে চাহে না; কিন্ত মহাশয়, আমার অনুরোধ ষে, অমন ৫ময়ে 
হাত ছাঁড়। করিবেন না| টাকা অনেক হইবে, মকন্তু অমন মেয়ে 
আর হইবে না| একে সুশ্রী, তাহাতে একাদশ বহুসর বয়" 
ব্রুজের কথ! শুনিয় ব্রণের ক্র একেবারে আহ্লাদে ২ উন্মত্ত হইয়] 
উঠিলেন | লজ্জ! প্রবুক্ধ পিতাকে বলি ত ন। পাবিয। মাতাকে 


২২ বঙ্গের ব্র্তম।ন বিবাহ প্রণালী । 


কহিলেন্‌ --না, যদি ওই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাঁহ দা, তবেই 
বিবাহ করিব ; ত'হা না হইলে, আমি সন্যানী হইয়! গৃহত্যাঁগী 
হইব পুলের কথ| শুনিয়া মাতা অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বামীকে 
কহিলেন)-৪ই মেয়ের সঙ্গেই আমার ছেলের বিবাহ দিতে 
হইবে, ইহাতে তুমি অমত করিতে পারিবে না 1 ছেলে যদি 
বিবাঁগী হইয়া চলিয়া যাঁয়, তাহা হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণ 
ত্যাগ করিব | সুতরাং, ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণীর মতেই মত দিলেন | 
এক মাসের মধ্োই দমারোহের সহিত শুভকার্ধ্য সম্পন্ন হইয়। 
গেল। 

এ দিকে পুর্ন কথিত ঢুষ্ ব্রাঁঞ্ধণের প্রথম জামাতা ছুই তিন মাম 
অন্তর আপনার সহধন্মিণীর ভরণ পোঁষণের জঙ্ ক্রমান্বয়ে ভিন 
বংসর কাঁল টাকা পাঠগাইলেন | এতভিন্ন, পুজা পার্বণে নুতন 
বস্ত্র ও আপনার ক্ষমতার উপযুক্ত ছুই এক খানি রৌপ্যাভরণও 
পাঁঠাইরা দিয়াছিলেন | মধ্যে মধ্যে শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া 
আপনার সহ্ন্মিণার কুশলাদি সমাচার লইডেও ত্রুটি করেন 
নাই | পত্রের প্রভুর শ্বশুর গাকুর বাটার সমস্ত কুশল লিখিয় 
পাঠাইতেন | যে জদ্দারের বাটাতে উক্ত ব্রাঙ্গণ পাচকের 
কার্যে নিধুক্ত ছিল, সেই জনিদার মহ?শয় পাঁচকের কার্য্য- 
দক্ষত] ও সদ্যবহারে অত্যন্ত সনু্ট হিলেন| একাদি ক্রমে 
ভিন বৎসর কাঁল কাধ্য করিয়া ত্রাঙ্গণ আপন প্রভুর নিকট 
ইই মাসের অন্মর গীঁথনা করায়, তিনি তাহাতে সম্মত 
হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ পাঁচককে কহিলেন,--ভুমি দীর্ঘ 
কাল বাটুীতে থাকিও না| আমি তোঁসাকে ছই মানর্‌ 
ঈন্য অবদর দিতেছি যদি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়া 


ঘঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী | হ্শ 


আইস, তাঁহ| হইলে, আমি তোমার কিছু*মাত্র বেজ রে 
করিৰ না| আর খদি ছুটার অপিক"কাঁল বাটীন্ডে বসিয়! থ 
তাহ হইলে, যত "দিন অনুপস্থিত থাকিবে, তত দিনের বেতন 
কর্তন করিয়া! লইব | পাঁচক যে আজ্ঞা বণিয়া যাহা কিছু, 
বেতন প্রাপ্য ছিল, ভংসমুদায় লইরা বাঁটী প্রস্থান করিল | 
গমন সময় সহ্পন্মিণীর জন্য দুই তিন খাঁনি উত্তগ বদন 
গু আরশি চিরণী প্রভৃতি পলীগ্রীমের ছুলভ সামী কতক: 
গুলি ভ্রম করিয়া লইল | ব্রাঙ্ণ নি্গ বাটাতে এক দিন মাত্র 
অবস্থান করিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল | কৃতান্রের অনুচর 
নরপিশাচ শ্বণর প্রথন জামাতাকে পুনরাগভ দেখিয়। যাঁর গর 
নাই বিরক্ত হইগা উঠিল | জাঘাতা সরল হৃদয়ে শ্বশুর মহা- 
শয়ের চরণ বন্দন করিয়া বাটার কুশল জিজ্ঞ সা করাতে, শ্বশুর 
অপধোবদনে বসিয়া! রহিল, জাগাঁভার কথায় কোনও উত্তর দিল 
না| জানাভা শ্বতর মহাশদকে নভ শির উপবিই গাকিতে 
দেখিয়া মনে মনে নান! অনি আঁশঙ্কা করিতে লাগিল | এ 
দিকে জামাত বাগীতে রবি হইব| মাত্রই ব্রাঙ্গণের ঙ্গোষ্ঠ! 
কল্সা জননীকে গিয়া বলিল,সাঁ, সেই মুই পোড়া মিন্সে 
আবার এসেছে | মাত কহিলেন,প্বিলিস্‌ কি! কঙ্গা 
কহিল,--মার কি বল্ব? এ দেখ, বাব'র কাঁছে বসে জাছে | 
ব্রান্ধনী দেখিলেন, কর্তা অধোঁবদনে উপবিষ্ট । তাহার মনো 
ভাঁব বুঝিয়। ত্রাঙ্গণী বাটার তির গিয়া উচ্ৈঃস্বরে “ওগো! 
আমার ঘরশোভ1 মে আমায় তিন মাঁস ছেড়ে গেছে গে! 
বাব। ো !” ইত্যাদি ককণ রসাঝক বাক ত্রন্দন করিতে আস্ত 
করিলেন | শীশুড়ীর এই ৰপ* ত্রন্দন দর্মন জামাতার কর্ণ 
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কুহরে এ্রাবি্ট হইব। মাত্র একেবারে শ্বশুরের পদতলে নুটাইফা 
ডুক্করিয় কীদিরা উঠিল | শ্বশুর অনেক চেষ্টা করিয়াও চক্ষে 
জন আনিতে পারিল না| অবশেষে, ছুই করে ছুই চক্ষু মর্দন 
করিতে করিতে জামাতাকে কহিল,বাপু হে, আর কাদিলে 
কি হইবে ৭ এ সকল ঈশ্বরাধীন কাধ্য| এই বপ প্রবোধ 
দিতে দিতে হুঠাং স্মরণ হইল যে, এ বেটার পৌঁট লা ছুটে! 
যদি হাত ছাঁভ1 হইয়া যাঁয়, তাহ] হইলে, বিলক্ষণ ঠকিতে 
হইবে | পরে দুই চক্ষু মর্দন করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ কন্যাকে 
ডাকিগা কহিল,-ওমা উজ্জ।লা ! মা, এই পৌঁট লা ছুটো বাড়ীর 
ভতর নিয়ে যা, আর বাবাজীকে এক গাঁড় জল এনে দে | 
দন্থ্য কণ্ঠা তংক্ষণাঁষ পিতার আদেশ প্রতিপালন করিল। 
গুটুলী ছুটি বাটার ভিতর যাওয়াতে, স্রাঙ্গণ পত্রী তৎক্ষণাৎ 
তাহা খুলিরা দেখিলেন যে, ভাঙার মধ্যে তিন খানি উত্তম 
বসন, ও নাল] বিধ দ্রব্য সামগ্রী রহিয়াছে | সেই গুলি জামাতা 
আর কিরাইরা লইয়! ন! যাইতে পাঁরে, এই অভিপ্রায়ে ত্রাঙ্গণী 
ঠাকুরাশী আর এক বার কাঁদিয়া! উষ্টিলেন,--ও মা ঘরশোভা গো! 
তোমার জঙ্তে যে কত সামগ্রী এসেচে গো! ভুমি কোথায়» 
ম। গো? বাহির বাঁটী হইতে ব্রাঙ্মণ উচ্চ শব্দে বলিলেন»_তুমি 
আঁর অমন কেো!রে কেঁদ না| বাবাজী যা ঝা এনেচেন, ত! তুলে 
রাখ | আমি এমন জামাই ছাড়তে পার কো না, এই বৈশাখ 
মাসেই মুক্তর'কেনিষ্ঠা কন্য|) সঙ্গে বাঁবাজীর বিবাহ দেব | শ্বশুরের 
এই মধু মাখা কথা শুনিয়া জামাত উঠিয়া বমিল, এবং হস্ত 
মুখ প্রক্ষালন করিয়া শশুরের সম্মুখেই উপবি্ধ হইল | ধূর্ত 
শ্বশুর কহিলেন,-ছবাবাজি, ভুঙখের কথ! কি বলব! একে ঘর- 
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শোভার 'শোকে আমার হৃদয় দ্ধ হচ্ছে তার ওপরে পরভি- 
বেশী বেটার আমার ওপর ভারি* লেগেচে |»আমি মঙও কি 
অন, ত ত তুমি'ভাল ৰপ জান | আছ কাল ভাল মানুষের 
বাঁপ আঁট্কুড়ো। দে সব কথা ইহার পরে হইবে, এখম ভুমি 
বাটার ভিতর খিয়া পাতকুগ্নার জলে সান করগে, পুকুরে সান 
কর্তে গিয়ে কাজ নেই--কৌঁন্‌ বেট? ঠাট। বিদ্রপ করবে ; ভাই 
বলটি, কাঙ্গ কি বাঁন। ৭-+প্রভিবেশীর মহিভ জানি বাক্যাঁলাপ 
বাখি নে | 

দে বাহা হউক, মরে লানাহার করিরা শ্বশুর জামাতায় নেন 
কথ! বান্ত। হইস; অবশেষে, মুস্তকেশীর সহিত তাহার বিবাহ 
হইবে, এই কথাই এক গ্রক্কার অবধারিত হইয়া গেল | শুর 
জাঁনাতাদক বাটার বাহিরে যাইতে নিষেধ কহাতে, জামাতি 
কিরং ক্ষণ বাঁটার উঠানে ইতন্ততং প্র সঞ্ধালন করিরা বেড়াইভে 
বেড়াইতে মনে মনে স্থির করিল যে, কল্য প্রত্যুষে একে; 
বারে মুনিবের বাটীতে চলিয়া যাইব ! ছুই মাঁদ কাল বানিভে 
গিয়া বনিয়া থাকিলে, কি হইবে ৭ বরং আমি শীদ্ শীত্র কিরিয়। 
গেলে, কর্তী বিশেষ সন্ত হইবেল | যদিও শ্বশ্ডর মহাঁশষ 
নার সহিত মুক্তক্কেশীর বিবাহ দিবার পস্তাব করিতেছেন, কিন্ত 
সেত অননি হইবে না| আনার গৃহশ্র্গ হইরাঁছে, ইহ। কত্রী 
ঠাঁকুরাশীকে জানাইলে, তিনি আমার প্রতি বিশেষ কুগী করি 
(লও করিতে পারেন | এতভিন্ন, তাহার নিকট যদি ছুই এক শত 
টাক! হাওলাত লইতে পারি, তাহা হইলে, মুক্তার বাহিত বিবাহ, 
হইডে পারে | অতএব, কল্যছ আঁমার এ স্থান হইতে প্রস্থান 
করা যুক্তি/ মনে মনে এই ৰৃপ স্থির করিয়া রজনীতে'আহার 
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কুরিতে করিতে জামাত] শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট মনোগত ভাব 
ব্যক্ত করিল। শ্বশুর কহিস,--হা, তোমার এক্ষণে পুনর্ধার কন্ম 
'ইাঁনে যাওয়াই উচিত | 
প্রত্যুষে জামাতি। শ্বশুর শাঁশুডীর নিকট বিদাঁয় গ্রহণ 
'করিতৈ যাওয়ায়, তাহারা সজল নয়নে বিদায় দিল | জামাতার 
পু'টুলীতে যাহা কিছু ছিল, ভৎসমুদায়ই খুলিয়া লইয়৷ পরিধেয় 
ছুই খান বপ্ ও গাঁমছ। খানি আঁনিয়। হাজির করিল | পুটু- 
লীতে দশটি টাক! ছিল, ভাহাও বাজেয়াগ্ু হইয়াছে দেখিয়া 
জীমাঁতা একটু অগ্রস্তত হইয়া কহিল, আমার পথ খরচের 
জন্য একটি টাক! দিতে হইবে | ভৎ শ্রবণে মুক্তকেশী কহিল, 
সে'টাকা আমি আমার পেঁটরায় তুলে ফেলেছি | ভোমার যদ্দি 
নিতান্তই টাকার দরকাঁর থাকে, তা হলে, মাএর কাছে এক টাক! 
ধার করে লও, বাটাতে গিয়াই পাঠিয়ে দিও | গৃহিণী কন্যার 
কথা শুনিয়। কৃত্রিম বিরস বদনে ক্ষণণ্রভার ম্যায় একটু হাসি হাঁসিয়। 
জামাতাঁকে একটি টাকা! আনিয়া! দিলেন | জামাতা সেই টকাটি 
লইয়। গমনোন্মুখ হইব] মাত্র শ্বশুর কহিল,--চল বাবা, তোমাকে 
এগিয়ে দিয়া আসি | এই ৰপে শ্বশুর জামাভাতে নান। কথাবার্ত 
কাঁহতে কহিতে গ্রামের প্রান্তভাঁগ পর্য্যন্ত আনিয়া উপস্থিত হইল | 
সেই স্থানে শ্বশ্তর ও জামাতাঁতে পৃথক্‌ হইল | শ্বশুর ভাঁবিল,_- 
আপদ্রবালাই মিটিয়া গেল। ভবিষ্যভে ও হতভাগা আমার 
বাঁটাতে আর কখন না আইসে, ইহার পরে ভাহার অনেক উপাঁ 
করিতে পাঁরিৰ | অন্য যে মানে মানে হতভাগাকে বিদাঁয় করি- 
য়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য বলিয়া ধরিতে হইবে | এই. ৰূপ 
ভাবিতে ভাবিতে নরপিশাচ আপ্রন বাটীতে ফিরিয়া] আদিল | 
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এদিকে, জামাতা শোকে দুঃখে অভিভূতুুহইয়। উত্তরাভিমুখে 
চলিয়াছে, এমন সময়ে গ্রামস্থ এক জন বৃদ্ধ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত 
তাহার লাক্ষাৎ্থ হইল | পলীগ্রামের*'লোৌকের এই ৰূপ ব্যবহার 
আছে যে, অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহার নাম ধাঁম জিজ্ঞাঁস। 
করিয়। থাকেন | তদনুসারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন, আনা 
নিবাস কোথায়? তছুত্তরে জামাতা কহিল, হুগলি জেলার অন্ত- 
গত গোবিন্দপুর । বৃদ্ধ ব্রীক্ণণ পুনর্ধার কহিলেন, এখানে 
কোথায় আস। হইয়াছিল৭ জামাত! কহিল,স্কেশব চত্রবস্ত 
মহাশয়ের বাচীতে | বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ কহিলেন, ভীহার সহিত কি 
আপনার কোনও স্বাদ আছে? তছুত্তরে জামাতা কহিলেন, 
আচ্ঞ। হ1; আমি সাহার মধ্যম] কণ্যাঁকে বিবাহ করিয়াছিলঙম | 
বিবাহের পর, তিন বসর অন্তে শ্বশুরালয়ে আনিয়া শুনিলাম, 
আমার পত্রী গতান্থ হইয়াছেন | মহাশয়, যাহাদ্গিকে পণ দিয়! 
বিবাহ রিড হয়, সতী বিয়োগ ভাঁহাদিগের পক্ষে কি সর্ধা, 
নাশের বিষয়, এক্ষণে তাহা আমি বিশিঞ্ট কপে বুঝিতে পাঁরি- 
লাম | দার পরিগ্রহ করিয়া বংশরক্ষা করণ মানমে যে যু 
কিঞিৎ পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়। 
ফেলিয়াছি। এই পর্য্যন্ত বলিয়। মে রোদন করিভে আঁরন্ত 
রুরিল | তাহাকে শোকে অভিভূত দেখিয়া বৃদ্ধ ত্রা্মণ বিকৃত 
বদনে কহিলেন,-রাম ! রাম! সে নরাধমের মন্তকে আজাঘাতি 
হয় না কেনণ ওহে বাপু, আর রোদন করিও না| তুমি জ্ঘ 
প্রাণে প্রাণে শ্বশুরালয় হইতে বাহির হইয়া আগিয়াছ, ইহাই, 
ভাগ্য বলিয়া! মান| তোমার শশুর ক্ুৃতান্তের অনুচর ; 
আমাদিগের গ্রামের লোক এ নরাধমের সহিত বাঁক্যালাপ পর্যন্ত 
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করেন না| তোদার- শশুরের পিতা হরিহর চক্রবর্তী 'ষে ্বকল 
কাণ্ড করির! মরিয়া গিরাছে, এক্ষণে তাহার পুনকক্তি করিতে 
পেলেও প্রাংশ্চিত করিতে হয়| বাপু হে,তশ্রে তোমার বড় 
শশুরের ছুই একটি পেচাশিক কাণ্ডের কথা বলি, তাহার পর 
€তার্মার শ্বশুরের গুগেন কথা বিস্তারে বলিব | 
তোঁগার বড় শ্বশুর হরিহর চক্রবস্তীর দুইটি কন্যা ছিল | বন্য 
ভহট এক বংসরের ছেঃট বড়, দেখিতে প্রায় একারুতি ! 
কোন্টি ছোট, কোনটি বড় সহজে ভাহা কুঝিয়া উঠিতে পার! 
বাইত ন'| ভাট শত টাকা গণ লইয়। হরিহর রাঃজীবনপুরের 
০ঘাবালদিগের বাগীতে আপন জ্যেক্ট] বহার বিবাহ দেয় | এ 
অঞ্চলের মধ্যে ঘোঁষ'ল বাবুরাই সম্পন্ন বাক্তি। বড়মামুয বেবা 
হিক হওয়ায়, হরিহরের গুভ্তরাণ নির্বাহের বে1নও বঞ্ঠ রহিল ন1| 
ক্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহর এক বদর পরে, সাদীপুর ওমের এক 
জন নিংস্থ ব্রা্ষণ পণ্ডিতর পুভ্রের সহিত ছয় শত টাকা পঞ্জে 
কনিষ্ট। বন্টার বিবাহ দেয় | বিবাহের উই তিন মাস পরে, 
(বচুঠিকা রোগে হর্হরের জোযঙ্গা বদ্চার মুত্যু হয় বাপ হে 
আশ্চধ্যের কথ। ভান কি বলিব ! সন্ধ্যার জগয় হরিহরের জ্যে্ট। 
কন্যা মর্ল, এই কথা গলীন্ত সকলেই শুনিহাছিল | কিন্তু রজ- 
নীভে দেই কন্যাটির অন্ত্যেষ্রি ত্রিয়! শো করিয়। ত]সিয়া গুত্যুষে 
হরিহর4ৎাদণ। করিয়া দিল, কে বলে, আদার জ্োষ্ঠা বন্চ7 
দরিয়াছে? দে ভ জ্ঞোষ্ঠা নহে, আদার কনিষ্টা বঙ্াই মরিরাছে। 
শুই কথা শুনিয়। পলীস্থ লোকেরা ভছ্ষিয়ে কেহই রাদাগবাদ 
করিল মন. হরির তনায়ানে কিছু দিন পরে সেই বনিষ্ট 
বরন্যাকে' জে বলিয়া শহ্রালয়ে গণ্ঠাইয়া ত্লি খেযাল 
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বাঁরুরা এই ভয়ানক কাণ্ডের বিন্ছু বিসর্গ জানিতে পা ারিতেন 

না| তোয়ার শ্বশুর সেই নরাধম হব্রিহরের পুত্র | মে পতি! 
অপেক্ষাও এক হার্ত উদ্ধ হইয়। কার্য করিয়াছে | বাপু ছে, 
তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় নাই! ছয় শত ট:ঃকা। পণ লইয়। তোসার 
স্ত্রীকে পুনব্বার নলডাঙ্গুর কৃষ্ফকিশোর ঘোষালের পুত্রের 
সহিত বিবাহ দিয়াছে | 

এই কথা আবণ মাত্রেই যুবক ব্রা্গন ক্রোঁঙ্জে অন্ধ ইইয়। 

উঠিল, এবং কহিল,--মহাশয়, বলেন কি! এপ নরাধমকে 
আপনারা কি বুঝিয়া পলীর ভিতর রাখিয়াছেন ৭ ওঃ! এত 
দুর প্রতারণা ! আমি অদ্যই মহাপাতকীকে যছালয়ে গাঠাইব | 
তাহাকে মারিয়া ধ,মি যাইব! ফাসি যাইর ! উঃ!) আর মহ্য 
হয় না! ম্তাঁশয়ঃ আপনি আমান পিতৃতল্য | জাপনার দঃ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বজতেছি, এখনি গিয়। সেই নরছাংস বিভ্রেত 
নরাঁধমের জীবনান্ত করিব | এই কথা বলিয়া জাঁ?াভ। 
সুখে দেৌডিয়। যাইবার উপক্রম করায়, বুদ্ধ ব্রাক্ঘণ কহিলেন 
ওহে নুবক, তুমি একেবারে উতলা হইও না, আমি যাহ বলি, 
মনোযোগ পুর্ধাক শ্রুবথ কর| যদি তুমি পুনর্কার শ্বশুরালয়ে 
যাইয়া একট বিরোধ উপস্থিত কর, ভাহা। হইলে, তুমি সে নরা- 
ধমের কিছুই করিতে পারিবে নাঃ বরং সেই বলে ছলে 
বা কৌশলে তোমার জীবনান্ত করিবে | এই জন্য বিতেছি, 
শুরালয়ে আর না যাইয়া এই যাত্রাতেই তুমি নলড়াস্গার ঘোষাল 
মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিভ হও | এঞুথমত৪, তাঁহার বাটীতে। 
যাইস্বা আতিথ্য স্বকার করিওধ তিনি এক জন ম্হাঁশয় ব্যক্তি, 
দেবত। ব্রাঙ্গণের গ্রাতি উহার বিলক্ষণ ভক্তি ভুদ্ধা আছে| 
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আমি অতিথি'--রলিয়া তাহার ছার দেশে দীঁড়াইল্রেই, [তি 
মহাসমাঁদরের, সহিত ভোমাকে ভোঁজন পান বরাইবেন, 
তাহাতে আর সন্দেহ মাই | আহারান্তে সুস্থ হইয়া বলিলে 
পর, তিনি অবশ্যই ভোঁমার নাঁম ধাম ও কি প্রয়োজনে কোথায় 
যাওয়া হইয়াছিল, কি হইতেছে, তাহা জিজ্ঞাস] করিবেন; সেই 
অময়ে তুমি আপনার আদ্যোপান্ত অবস্থ। বণন। করিও | তু শ্রবণে 
ঘোঁষাঁন মহাশয় যাহা করিতে বলেন, তাহাঁই করিবে ; কদাচ, 
তাঁহার অন্যথ! করিও না| আমার নিতান্ত বিশ্বাস হইতেছে 
যে, যদ্দি তুমি স্বীকাঁর কর, তাহা হইলে, তিনি তোমার ষহ- 
ধন্মিণীকে তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিবেন | কারণ, সায়, যুক্তি 
ও ধন্মানুসাঁরে সে কন্ঠাটি এক্ষণেও তোমারই ভাধ্যা; কেননা, 
পরাশরমংহিতাঁর মতে স্ত্রীলোকের পক্ষে পঞ্চ প্রকার আঁপদের 
স্থলে যে পুন পতি গ্রহণের বিধি আছে, তাহা একপ স্থলে 
খাটিভে পারে না| দ্বিতীয়তঃ তোমার ভার্যার দ্বিভীয় সংস্কার 
হয় নাই; সুতরাং, তাহার সভীধর্ম নই হইয়াছে, এ কথ! 
কখনই বিশ্বা যোগ্য হইতে পারে না| তবে কোন্‌ বিধি 
মতে তোমার ভাষ্যা ঘোষাল মহাশয়ের পুভ্তবধূ প্রতিপন্ন 
হইবেন? আমার যত দুর শাস্ত্র জ্ঞান আছে, তদ্বারা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিতেছি যে, ডোসার ভার্ধযা কোনও অংশেই ধর্মচ্যত 
হন নাহ | অবল। বাঁলিকাঁর অনভিমতে তোমার শ্বশুর ভাহাকে 
জন্য পাত্রে স্তম্ত করিয়াছে | আস্রিক বিবাঁহকে আমরা বিবাহ 
৬বলিয়াই গণ্য করি না? সুতরাং, একপ ঘট্টনাঁতে ভোমার কিন্ত 
ঘোষাল মহাশয়ের জাতি যাঁইষার কোনও সম্ভাবনা নাই। 
লোকতঠ ধর্মতঃ তোমার শ্বরুই দোষী হইয়াছে । কেবল 
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লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নহে, রাঁজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, 
আইন অনুসারে তাহাকে গুৰদণ্ড অনুধি ভোগ করিতে হইবে। 
অতএব, আমি ভোঁনাকে পুলঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, 
তুমি অতি সত্ত্বরেই ঘোষাল মহাশয়ের বাটাতে গমম কর| বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণের পরামর্শীনুপারে ব্রাঙ্গণ যুবক তাহাই করিয়াছিল | 
পরে, ঘোঁধাঁল মহাশয়, এবং এ ব্রাঙ্গণ যুবক একত্র হইয়! 
রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে, বিচারে এ ছুরাজা ব্রাঙ্গণের 
গুকদও হয় | যুবক ব্রাঙ্গণ উপপাঁডকের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্থীয় 
পত্বীকে পুনঃ গ্রহণ করে | 

ংশজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই ৰপ কাণ্ড াঁয়ই ঘটিয়! 
থাকে | অন্যাপি এ ৰপ কুৎমিত প্রথার এক কাঁলে ভিযো- 
ভাব হয় নাই| অতি অল্প কাল হইল, তিন চারি জন ব্রাক্গণ 
একত্র হইয়া একটি কল্পুর বালিকা কন্যাকে চুরি করিয়! 
লইয়া যায়, এবং সেই কন্ঠার সহিত এক জন বংশজ ভর্টীচার্য্য 
ব্রাঙ্মণের পরিণয় দিবার সমস্ত উদ্যোগ করে| যে কন্পুর 
কন্ঠাটি অপহৃত হইয়াছিল, সে নানা স্থান ভমণ করিয়া যে 
গ্রামে ভাহার কন্ঠার পরিণয় কার্য ব্রাহ্মণ ভনয়ের নহিত সম্পন্ন 
হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, দৈবযোগে সেই গ্রামেই উপ- 
হিভ হয়| গ্রামের মধ্য ভাগ দিয়া একটি প্রশস্ত রাজপথ 
ছিল। সেই গ্রশস্ত পথের পার্থে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে সেই 
কন্ঠাটি অবস্থান করিতেছিল | কনুর! ছুই সহোদরে বিষ॥ 
বদনে রাজপথ ধরিয়া যাইতেছে, সৌভাগ্য ক্রমে সেই বালিকা 
ঠৃহেরু গবাক্ষ দিয়া তাহার শিত| ও খুড়াকে দেখিতে পাইয়! 
টাকার শব্দে বলিয়! উঠিল, _-ওগে! বাবা, আমাকে এই"বাঁটীর 
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ভি ত্র ধরিয়া 1 রাগ্রিয়াছে, তোমরা আমাফে লইয়। যাও! আপন 
কা কবর শন্ভব কর্মরা| কন্গু বল পুর্দক সেই বাটার ভিতর 
'প্রবিত হইর| দেখিল গ্য, তাহারই কন্ঠ! বাঁবা। বাব ! বলিয়। 
ককণ স্বরে রোদন করিতেছে | শুনিতে পাঁওয়] যাঁষ যে, রাঁজ- 
দ্বাঁৈ অভিযোগ করিরা বিস্তর কষ্টে কন্বু তাহার কন্ঠার উদ্ধার 
লাবন করিয়াছিল | 
কেবল ব্রাঙ্গণ জাতির মধ বিবাহে পরিবর্ত পথ প্রচলিত 
আছে | রাটীয় কুলীনের নবগুণের মধ্যে “আবৃত্তি” এই শব্দটির 
অর্থ পরিবর্ভন | পুর্বে ব্রাঙ্গণ কুনীনেরা পরিবর্ত ছারা পরস্পঞ্জ 
মেল বন্ধ হইভেন| এক জন কুলীন ব্রাঙ্গণ আপনার ড্রহিতার 
বিবাহ দিবার জন্য অশীতি বর্ষ বদ্ধদে পরিবন্ত সুত্রে একটি 
অন ববাঁরা কন্ঠকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইভেন | পরিবর্তে 
নিয়ম এই যে, তুণি যদি আঁনার ভগিনাকে বিবাহ কর, তাহা 
হইলে, আমার পুভ্রের সহিত ভোমাঁর এক কন্যার বিষাঁহ দিব | 
পাত্রের অভাব ঘটিলে, কিন্বা অর্থের অনটন হইলে, অনেক 
ব্রান্মণ কুলীনকে পরিবন্ঠ স্তরে বৃদ্ধ বনে তিন চাঁরিটি বিবাহ 
করিতে হয়| তাদুশ অর্থ নাই, অথচ, ছুই তিনটি ভগিনীর 
বিবাহ কাঁল উপস্থিত হুইয়াছে, এপ স্থলে ত্রান্ণণ কুলীন 
নস্তানদিগের এক পরিবর্তভই জাতি কুল রক্ষার প্রধান উপায় ॥ 
কুশীনধ্বাঞ্ধণেরা কুল রক্ষার জন্য এই পরিবর্ত বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত করিয়াছিলেন | আঁজ কাল বংশজ ত্রাঙ্গীণেরাও পরিবন্ত 
করিয়া বিবাহ করিতে আঁরম্ত করিয়াছে | যে সকল অপকৃণ্ঠ 
শজ ব্রা্ষণের সাঁতি আঁট শত টাকার ন্যুন বিবাহ হুয় না, 
তাহার্দিগের যদি একটি ভগিনী, কি ভাগিনেরী কি ভাত্ন্ত। 
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থাকে, তাঁহা হইলে, সেই কন্যাটিকে অন্ঠএক জন বংশ 
ব্রা্ষণের সহিত বিবাহ দিয়া তাহার ভাগ্গনী, কি আগিনেয়ী, কি 
ভ্রতুক্ষন্তাকে বিবাহ করিয়। খাকে| একপ হইলে, পরল্পরক্ে 
আর পণের টাকা দিতে হয় না| কিন্তু ইহার মধ্যে একট কথ। 
আছে, যদি ছুই জন বংশজ ব্রাহ্মণ আপন আপন ভ্রাতুঙ্ষন্যাকে 
প্রিবর্ত 'করিয়। বিবাহের নম্বন্ধ স্থির করে, তাহা হইলে, যে 
মেয়েটি দেখিতে জন্দর, ও যাহার নয় দশ বৎসর বয়ওক্রম,তাহার 
পিত] মাত। অন্ঠ পাত্রের নিকট কিছু পণ ধরিয়া লয় | তাঁহার! 
ৰলে,--তোমার ভ্রাতুষ্ষন্ঠার বয়€ত্রম সাত বৎসর মাত্র, দেখিতেও 
সুপ্রী নহে ; এ মেয়ের পরিবর্তে আমরা এমন সুন্দর ও বন্ড মেজে 
দিতে পারিব না! তবে যদি ছুই শত টাকা গ! বাটা দিতে পার, 
তাঁহ1 হইলে, আঁমরা এ বিবাহে সম্মত আছি । অপর পক্ষের 
নিতীন্ত গরজ হইলে, নেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হয় | পরিবর্ত 
প্রথ| অনেক সময়ে বংশজ ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে ঘোর অনিষ্ঠের 
কারণ হইয়া উঠে; এই সুত্রে মধ্যে মধ্যে মাম্লা যোকদ্দমা 
পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে | নিম্নে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত প্রদ্‌- 
শত হইল ;_- 

গ্রনিদ্ধ আড়ংঘাটা চণী নদীর পুর্ব পারে স্থিত | আডংঘাটা 
হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে খিস্মিয়া বলিয়া এক খানি গ্রাম 
আছে। & গ্রামের একজন বংশজ ব্রাহ্মণ নান 'শশান্ত্ে 
ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন, এবং নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী, করিয়া বহু- 
সংখ্য ছাত্রকে পড়াইতে আরস্ত করায়, তিনি উদন্কলের এক জন 
লন্বঞ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হইয়াছিলেন | তাহার দুই সহোদর | 
পণ্ডিত মহাশয়ের ক্োষ্ঠ সহোদর দার পরিগ্রীহ কৰিবার জন্া 
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অনেক চেষ্ঠা করিলেন ; কিন্তু অর্থাভাবে ব্রাঙ্গণের সে অভিলাষ 
গুর্ণ হইল না! তাহার কনিষ্ঠ সহোদর যহকাঁলে অধ্যাপক 
হইয়া চতুষ্পাঠী করিলেন, সে সময় প্রাঙ্গণের বয়স পঞ্ধাম্ন হই- 
মাছে | এই জন্য, তিনি নিজে বিবাহ করিবার আঁশ1 পরিত্যাগ 
করিয়! বংশ রক্ষার জন্য কনিষ্ঠ ভাতার বিবাহ দিতে বিশেষ 
চেষ্িত হইলেন | তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের তর্কালঙ্কার উপাঁধি 
হইয়াছিল | তর্কালঙ্কারের শাস্ত্রজ্ঞান থাকায়, কন্ঠ ক্রয় করিয়। 
বিবাহের কথা মুখেও আনিতেন না| এক দিন তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা! 
বলিলেন,__ভ্াতঃ, তুমি ত এখন দশ টাঁকা উপার্জন করিতে, 
এবং তোমার বয়ঃক্রমও অধিক হয় নাই! এসময়ে তুমি যদ 
একটি দার পরিগ্রহ ন| কর, তাঁহ1 হইলে, আমাদিগের বংশ লোপ 
পাঁয় | ভর্কালঙ্কার কহিলেন,--আমার বিবাহ করিতে অমত নাই, 
শাস্ত্রে আছে,- পুন্রার্থং ক্রিয়তে ভার্ষ্য] পুক্রঃ পি গুপ্তয়োজনঃ1, 
ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে, নে পীর গর্ডে যে পুজ্র জন্মে শাক্্র- 
কারের! তাহাকে চণ্ডাল বলিয়। গিয়াছেন| সে পুত্র পিগ্দান 
করিলে, স্বর্গীয় পিতুগণ তহি] প্রাপ্ত হন না| যদি পিণ্ডের জনই 
পুল্রের প্রয়োজন, তাহ! হইলে, ত্রয় করিয়াবিবাহ করা অপেক্ষা 
ন। করাই শ্রেয়ঃ | তংশ্রবণে তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা কহিলেন, 
শীস্কান্ুদারে ইহার একটি সছ্ুপায় হইতে পারে । রাটীয়্ ত্রাঙ্গ- 
ণের মর্তিধ্য * উত্রা; পরিবর্তের একটি ব্যবস্থা আছে | তুমি যদি 
£ উত্তরা পরিবর্ত করিয়া বিবাহ কর, তাহা হইলে, সকল দিক্‌ রক্ষা 
হইবে। তদুত্তরে তর্কালঙ্কার কহিলেন,-হ1, উত্রা” পরিবর্ত ছার! 
বিবাহ করিলে, শাস্তানুসারে সে ধিবাহে কোনিও দোষ স্পর্শ হয় 
ন! সত্য, কিন্তু দূত কন্াকে প্রতিগ্রহ করা, বিবাহের পক্ষে যেকপ 
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স্ুবিধান, এপ আর কিছুতেই নহে | আমার নিতান্ত ইচ্ছা কোনও 
সদ্বাহ্গণ আমাকে কন্যাদান করেন |,আমি কিছু অর্থ পাত্র 
নহি, বুকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি |:ক্রাক্মণের পক্ষে যে ব্যব- 
সায় দর্কোতকৃষ্ট, সেই ব্যবসায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেছি | 
আমার পূর্ব পুকষের সকলেই সদৃত্রাক্মণ ছিলেন | বিবাহ করিয়। 
আপনার স্ত্রীকে অনায়াসে দশ ভোলা স্বর্ণ রৌপ্যের আভরণ 
দিতে পারিব।| তথাপি, কৌলীম্]ভিমনী ব্রাহ্মণের! আমাকে 
বংশজ ব্রাঙ্গণ বলিয়। কখনও কন্তা দাঁন করিবেন না| এক জন 
মহামুর্খ নরাধমকে অনায়াদে এক কালে পাঁচটি কন্ঠা দান 
করিয়া! আপনাদিগকে কৃতী কতার্থ জ্ঞান করিবেন | অসৎ এবং 
অক্ষম পাত্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায়, দেই সকল অবলা কুলীন কন্া- 
গণের অদ্ৃষ্টে কি ছুর্দশ ঘটিয়াছে, এবং ঘটিতেছে, তাহ! কাহারও 
অবিদ্দিত নাই | তথাপি, দোঁষাকর দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া 
শান্ত্রানুগভ উচিত কার্য করিতে কেহই স্বীকৃত হইবেন ন1। 

এই সকল কথ শুনিয়া তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। কহিলেন, 
ভাত» তুমি যাহ! বলিলে, তাহার একটি কথাও অমত্য নহে? 
কিন্তু যাহা কোনও কালে পরিবর্তিত হইবার নহে, সে বিষয় 
লইয়া] তর্ক বিতর্ক করা নিষ্প যোজন | এখনকার মূল কথা এই 
যে, তৌসাকে অবশ্ঠই দার পরিগ্রহ করিতে হইবে | ক্রীত 
কন্যাকে বিবাহ করিতে তোমার ভ্ুদ্ধা নাই, এব আমিও 
তদ্িষয়ে কখনই অনুরোধ করিব না । কিন্ত“ উত্রা ' পরিবুত্ত 
দ্বার! তোমার বিবাহ দিতে আঁমি এক প্রকার শুতিজ্ঞাবঢ় হই, 
য়াছি1 তর্কালঙ্কার কহিলেন,ড্র-আপনি পিতৃতুল্য পুজনীয় জ্যষ্ট 
সহোদর, আমার নাঁধ্য কি যে আপনার আজ্ঞা অবহেলা করি | 
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আমার বিবাহ দিতে যদি আপনার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়। থাকে, 
ভাহ] হইলে, আদি কখনই তদ্িষয়ে অন্য মত করিব ন। | 
জ্রাতাকে এতিজ্ঞ! পাশে বদ্ধ করিয়া ভর্বালঙ্কার মহাশয়ের 
জেঃষ্ঠভাত| পাত্রী অন্বেষণে গ্ররৃত্ব হইলেন | অনেক চোর পর, 
আঁনন্দধাঁমের নিকটে মশুগ্ডা গ্রামের যোগেশ্বর ভষ্টাচার্যের 
পৌন্রীর মহিত ভ্রাভার শুভ নশ্বন্ধ স্থির করিলেন | যোগেশ্বর 
ভট্টাচার্যের বয়ংক্রম যষ্টি বর্ষ! এই বৃদ্ধ বয়সে ভাঁহাঁর স্ত্রী বিয়োগ 
হওয়ায়, ভউযার্্য একেবারে উন্মত্ব গায় হইয়া উঠিলেন | যেমন 
সতী বিযোঁগের পর, শহাঁদেৰ সতীর মৃত দ্রেহ স্কন্ধে লইয়] উন্মত্ত 
প্রীয় ত্রিতুবন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই কপ যোগে- 
শ্বর ভট্টাচার্যের ক্ন্ধে মৃত ত্রা্ষণী ভিন্ন আর আর সমুদয় 
লক্ষণই প্রকৃত মহাদেবের স্যার হইয়1 উঠিয়াছিল | ভঙাচার্যের 
এক মাত্র পুত্র ছিল। সেই পুত্র একটি কন্ঠ] রাখিয়া গতা্ 
হয়| ভষ্টীচার্যের বিধবা পুত্রবধূ সেই কল্চাটিকে লালন 
পালন করিয়া কথঞ্চিৎ স্বামী শোক বিন্মৃন্ধ হইয়াছিলেন | বধু- 
টির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কুলীনেই হউক বা বংশজেই হউক, 
কন্ঠাটিকে এবধপ পাত্রে মস্ত করিব, যাহাতে কোনও কালে তন্ন 
বন্ত্রের কট না পাঁয়। খিজ্মিয়ার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত 
সন্বন্ধ স্থির হওয়ায়, ভউীচার্য্য মহাশয়ের পুজবধুর আকঙ্কাদের 
পরিসীমা রহিল না; কেননা, তিনি লোক. পরম্পরায় অবগত 
হইলেন যে, পাত্রটি ভল্পবয়ন্ষ, জুবিদান্‌ এবং দেখিতেও সুপ্ত, 
তাহার উপর অবার গণ টাকার বিষয় বিভব আছে! এদিকে 
যোগেশ্বর ভউটাচাঁ্য তর্কালঙ্কীরের, জ্যেষ্ঠ ভাতাকে কহিলেন, 
মহাশয়, শুনিয়। থাকিবেন, আগার গৃহশুম্য হইয়াছে? ₹্তরা* এ 


ধঙ্গের বর্তমান বিধাহ প্রণালি | ৩৭ 


পৌন্রীটি পরিবস্ত করিয়। আমাকে পুনর্ধার দর পরিগ্রহ করিতে 
হইবে | ফল কথা এইযে, আপনি বদি আমার বিবাঁহ দিয়] 
দিতে পারেন, তাহা হইলে, আমার পৌত্তীটি আপনার ভাতাকে। 
সম্প্রদান করিব | তর্কালঙ্ক:রের ভাত ভাহাতেই সম্মত হইলেন | 
তিনি বহু অন্বেষণের পর, কামগাছি আীমের গঙ্গাধর চত্র বীর 
পৌজীর সহিত যোগেশ্বর ভউাচার্যের শুভ সম্বন্ধ স্থির করি- 
লেন | যে কন্যাঁটর সহিত সম্বন্ধ গতির হইল, তাঁহার মাতা 
সংগোঁপনে সংবাদ লইলেন যে, পাত্র ষষ্টি বংসরের এক জন 
বৃদ্ধ ভট্টাচার্য ; আমার শ্বশুর মহাশয় ছয় শত টাকা পণ লইয়! 
আমার এক মাত্র ছুহিতাকে জলে ফেলিয়া দিতেছেন| গজাধনু 
চক্রবর্তীর পুভ্রবধু অত্যন্ত প্রভা; তিনি মনে করিলে,ঞ্ন। 
পারেন এমন কর্মাই নাই|। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর, 
তিনি দংগোপনে স্বীয় সহোদরকে ডাঁকাইয়! পাঠাইজেন | 
ভ্রাতা উপস্থিভ হওয়ায়, ভাই ভগিনীতে এই কপ পরামর্শ 
স্থির হইয়া রহিল যে, বিবাহের রাত্রে আমরা মেয়েটি লইয়। 
গলায়ম করিব | 

এ দিকে ছুই বাঁটীতেই বিবাহের জায়োজন হইতে ল।গ্লি। 
তর্কালঙ্কার মহাশয় বর বেশে যোগেম্বর ভউীচার্যের বাটাতে 
বিবাহ করিতে গেলেন ! গোধুলি লগ্নে শুভ কাঁধ্য সম্পন্ন হইয় 
গেল| পৌন্্রীকে পাত্রস্থ করিয়া বর বেশে যোগেইঈীর হয়ং 
বিবাহ করিভে চলিলেন | বর উপস্থিত হওয়ায়, গঙ্গাধর 
চক্রবর্তী যথাবিহিত সমাঁদরে বর এবং বরযাত্রীদিগকে যথা* 
যোগ্য আসনে উপবিষ্ট করালেন | বর আসিয়াছে, এই 
কথা শুনিয় ভন্দর বাটীর স্রীলোকের বর দেখিতে বাহির 
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বাটার দিকে ছুঁটিলেন, দেই সময়ে গঙ্গাধর চক্রবর্তীর পুক্রবধু 
কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়। 'জ্াতার সমভিব্যাহারে গ্রামের প্রান্ত 
ভাগের এক নিবিড বাশ ৰনের ভিতর প্রবিত্ হইলেন, এবং 
তথ। হইতে ধীরে ধীরে ন্ুরধুনী তটে আদিলেন | তথায় এক 
খাঁনি ডিঙ্গী ভাভ। করিয়া ভ্রাতার সহিত সেই রজনীতেই আপন 
পিত্রালয়ে উপস্থিভ হইলেন | এ দিকে, বর সা সমক্ষে আচমন 
ও বন্ত্র ত্যাগ করিয়। ছাদন| তলার গিয়। দাঁড।ইলেন| ভ্তী- 
লোকেরা হুলাহলি ধ্বন্নি দিয়া কন্য। আনিতে থিয়া দেখেন যে, 
চণ্ডীর পুথী ও শুন্য পীঠ পড়িয়া রহিয়াছে ; গৃহ মধ্যে কন্তাও 
নাই, কন্ঠার মাতাও নাই! মুহুর্ত কালের মধ্যে চক্রবর্তীর 
বাীতে একট! হলস্থ,ল ব্যাপার পড়িয়া গেল। কন্ঠাযাত্রী এবং 
বরযাত্রী একত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন,-ভয়ের প্রয়োজন নাই | 
কন্ঠার মাত! কন্ঠা লইয়া নিকটেই কোথায় নুকাইয়া আঁছেন, এই 
ঘোর অন্ধকার রাত্রে স্ত্রীলোক হইয়া কোথায় পলায়ন করিবেন? 
গোটা কতক মশাল ভ্বালিয়। চারি দিক্‌ অন্বেষণ করিলে, 
এখনই ধরা পড়িবেন| এই যুক্তি স্ুযুক্তি বোধে বলবান্‌ 
পুকষের। কেহ বা প্রদীপ, কেহ ব1 লগ্ঠন, কেহ ব। মশাল হস্তে 
চারি দিক অন্বেষণ করিতে এ করিল; কিন্তু কোথাও 
তাহাদিগের অনুসন্ধান পাইল না| অবশেষে, জন কতক লোক 
মশাল 7 গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াইল, কেহ কেহ বাঁ গ্রামের 
পর্ৃন্থ সদর রাস্তায় গিগা আস করিল | এই কপ গোলযোগে 
শমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়! গেল | কোনও প্রকারেই কন্ঠা ও 
কল্ঠার মাতার অনুসন্ধান পাওয়! গেল না| গ্রত্যুষে চক্রবর্তী 
বলিলেন্,--আঁপনারা আমার বাটীতেই অবস্থান কক, আমি 
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ধাটী হইতে বহির্সত হইলাম | যেখানে * পাই, তাহাদিগকে 
ধরিয়! আনিব, যে প্রকারে পারি, বিবাহ কায সম্পন্ন করিব! 
এই কথা বলিয়! বর ও বরধা ত্রীদিগের €দব! শুধার জন্য আপন, 
কনিষ্ঠ পুন্রকে নিধুক্ত করিয়া স্বয়ং কয়েক জন বলবান্‌ জ্ঞাতিকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া পুত্রবধূর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন 
টক্রবন্তীকে হস] দমাগত দেখিয়া ও আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটন] 
অবগত হইয়। তাহার! একেবারে আঁশ্যধ্য হইয়। কহিল,--ন1 
মহাঁশয়, এখানে তাহার! আঁইসে নাই | আঁমাদিগের ঘর দ্বার ও 
ঘাটার চত্ুঃপার্খ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন | যদি সে মেয়েটি লইয়| 
কুপথগরামিনী হইয়া থাকে, তবেই পর্ধনাশ; নতুবা, যেখানে 
কেন নুকাইয়! থাকুক না, এক দিন অবশ্ঠই ধরিতে পারিব! 
গঙ্গাধর চক্রবস্তীকে তৎকাঁলে সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করিতেছিল ! 
তিনি আর সেখানে মুহূর্ধ কাল বিলগ্ষ ন| কবিয়া পুজবধুর 
মাতামহালয়ে উপস্থিত হইলেন | যখন সেখানেও কোনও 
সন্ধান পাইলেন না, তখন একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন 
যে, তাহার পু্রবধূু মেয়েটি লইয়! কোনও লম্পট পুৰকষের সহিত 
অতি দূর দেশে পলায়ন করিয়াছে! অবশেষে, পুভ্রবধূকে 
ধৃত করিবার কোঁনও উপাঁয় না পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে 
পুনরায় বাটিতে উপস্থিত হইলেন | 

এদিকে, তর্কালঙ্কাঁর বিবাহ করিঝ়া বাঁদ্য বাঁজাইতে গ্জাইতে 
মনের আফ্বাদে বাঁটাভে উপস্থিত হইলেন | দেই দিন বিকালে 
এক জন লেক আতিয়া সংবাদ দ্রিল যে, তাহরি দাঁদাশ্বশুরের। 
বিবাহ হয় নাই | ব্ষাঁরান্‌ ব্ল,দেখিয়! চক্রবর্তীর পুক্রবধু যে- 
ৰূপ কাণ্ড করিয়াছেন, তংসমুদায় সেই লোকের মুখে শুনলেন | 


০ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রপালীগ 


তর্কালঙ্কার নিতান্ত ভদ্রলোক, তিনি আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে 
ডাকিক্নাঁ কহিলেন,--মহাশয়, একি ভয়ানক কথা ! শুনিলাম, 
চক্রবর্তীর পুত্রবধূ বিবানের পুর্বে কন্তা লইয়াঁ পলায়ন করিয়া- 
ছেন| একথা যদি সত্য হর, তাহ! হইলে, আমাদিগকে বিষম 
গোনযোঁগে পড়িতে হইবে | উভয় জাঁতায় এই ৰপ কথাবার্তা 
হইতেছে, সেই নময় যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য স্বদলে তর্কালঙ্কারের 
বাঁটীতে উপস্থিত হইলেন | বৃদ্ধ ব্রান্মণ তর্কালঙ্কারকে দেখিয়াই 
আর্তনাদ করিয়া বলিয়। উঠিল,--ত্রহ্মহত্যা হইব ! ত্রন্মহত্য! 
হইব! আগার সহিত প্রতারণা ! বেট! ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করে 
এসে বোঁদে আছ! তুমি বেট! না টোলধারী পণ্ডিত? তুমি 
ডাকাত! তর্কালঙ্কার মহাশয় তদ্দও আস্তে বাস্তে গাত্রোথান 
করি! দাঁনাগ্শুরের চরণে নিপতিত হইয়! কহিলেন,--মহাশয়, 
গান হউন, ক্ষান্ত হউন, ভয়ানক দৈব বিপাকেই এই কাগ 
ঘটিয়াছে | আপনি আমার বাঁটাতে অবস্থান ককন, আমি ষে 
প্রকারে পারি, আপনার বিবাহ দিয়! আপনার সম্ত্রীক বাটীতে 
পাঁঠাইব | ইহার জন্ত যদি আমি সর্বাস্থান্ত হই, তাহাও স্বীকার | 
বিবাহের কথা শুনিয়া যোগেশ্বর কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলেন | 
ভাহার পর, তর্কালঙ্কার মহাশয় সপ্তাহের মধ্যে বহু কষ্টে, 
ও বহু ব্যয়ে, যোগেশ্বরের বিবাহ দিয়! বাটীতে পাঠাইলেন, ও 
'র্কলঙ্রের ভাত! ভয় মিত্রত| দেখাইয়া চক্রবর্তীর নিকট 
হতে সাড়ে তিন শত টাকা আদায় করিলেন। প্রায় এই ৰপেই 
ংশজদিগের “ উত্র ? পরিবর্ত ছার! বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হয় | 

আমার্িগের দেশের ব্রাহ্মণণ্জাতিরাই দর্কবিষয়ে উৎকৃষ্ট, 
বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহাদিগের সমুল্য জাতি ভারতে নাই বলিলেই 


ধঙ্গের বর্তমান বিবাহ গ্রাণালী | টা 


হর | ব্রাহ্মগণেরাই শাস্তকর্তা ; তাহারা যাঁছা বলেন শু যাহ! 
করেন, আমরা প্রায়ই ভাহা বলিয়া থাফ্ি ও করিয়া,থাঁকি | যদিও 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার * প্রভাবে ব্রাহ্মণ জাতির 
গ্রভাব কমিয়! জাপিক়াছে, তথাপি, আমাদিগের শাশ্রীয় গু ব্যব- 
হারিক মতের প্রায় দকল কার্ষেই ব্রাঙ্গণ জাতির সাহাযোর 
প্রয়োঞ্জন হয় | কিন্তু আঁক্ষেপের বিষয় এই থে, এফপ উৎকুণ্ 
জাতির মধ্যেও বিবাহ পদ্ধভি যপরোনান্তি কুৎসিত হইয়| রুহি 
যাছে | আমি এতঙ সম্বন্ধে যত দুর সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদায় 
লিখিতে হইলে, এক খানি প্রকাণ্ড পৃস্তকেও শেষ হইবে কি ন! 
সন্দেহ; এই জন্য, ব্রাঁ্মণ জাতির বিবাহ পদ্ধতি সংক্ষেপে ৰর্ণন। 
করিলাম | এই ক্ষুত্র পুস্তকে তং সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ধিত হইঞ্, 
সহ্নয় পাঠক মহাশয়ের সেই সমুদয় সত্য বলিয়! জানিবেন ; 
ইহাতে একটিও অলীক কথ। লিখিত হয় নাই | এক্ষণে ব্রাঙ্গণ 
জাতির নিকট বিদায় লইয়া এতদ্দেশীয় অন্য অন্ত জাতির 
বর্তমান বিবাঁহ পদ্ধতি লিখিতে গ্রবৃত্ত হইলাম | 

বিংশতি বৎসর পুর্বে এ দেশে তৈলিক, তাস্থলী, কর্মকার, 
ধ্যন্তকার এবং আভীর অর্থাৎ গোয়াল! প্রভৃতি জাতির পঞ্চাশ 
যাট টাকার মধ্যে বিবাহ কার্য অতি সুন্দর বপে নির্বাহ হইত | 
বিবাহ বাত্রিভে বরযাত্রীদিগকে অন্ন ভোজন করাইলেই চলিত, 
এবং কন্যাকে দশ বার ভরি রৌপ্যের আভরণ দিতে পীরিলেই 
বরকর্তা এক জন সম্পন্ন লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন| এ 
সকল জাতির মধ্যে যাহার! নিতান্ত নিচ্য, বার মাস সম ভাবে" 
উদয়ন্নের সংস্থান করিয়া উঠিল্ত পারিত না, তাহাঁদিগের ঢুই 
[তিনটি কমার বিবাহে বিপদ উপস্থিত হইত| বন্'কর্ত! অপেক্ষ1 
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ঘরকর্তার অবস্থা কিঞিংং উন্নত হইলে, কন্যাঁকর্তী বিবাহ দস্বন্ধে 
ী কপ প্রস্তাব করিভ,-বৈবাহিক মহাশয়, আমার অবস্থা বণ 
ন্ব, আমি এ বিবাহে একটি পয়সাও খরচ করিতে পাঁরিব না| 
আপনাঁকে “ফোনুডো” চালাইয়। আমার মেয়েটি গ্রহণ করিতে 
হইবে | দোটুড়ো শব্দের অর্থ এই যে, বিবাহে কন্াকর্ত!র 
বাটীতে যে কিছু অর্থ ব্যয় হয়, তগুসমুদাঁর বরকর্তা দিয়া থাকে | 
কল্যাঁকর্ত। বিবাহ বাঁসরে কণ্ঠ উপস্থিভ করিয়া দিতে পারিলেই 
দকল বিষয়ে অব্যাহতি পাইত | কন্ঠা। বিক্রয় কর যে মহা- 
প1তক, ইহা বংশজ ব্রা্খণ অপেক্ষা শুদ্র জাভিরা বিশেষ বুঝিত| 
এই জঙ্গ, উপরি উক্ত কয়েকটি জাতির মধ্যে প্রায়ই কগ্। বিক্রয় 
হইত না; তবে যাহারা নিতান্ত নিঃম্থ, যাহারা উদরানের জন্য 
লাঁলাধ়িত, তাহারাই কুড়ি পঁচিশ টাঁকা পণ লইয়া কন্চার বিবাহ 
দিত / যেমন ক'ল প্রভাবে আহার পরিচ্ছদ আভরণাদির দিন 
দিন পরিবর্তন হইতেছে, স্ুুখময়ী কলিকাতা মহানগরী হইতে 
নভ্যতাঁর প্রবল আত বঙ্গদেশের চতুঃপার্খে উথলিয়া পড়িতেছে, 
সেই সঙ্গে বিবাহের বাহাড়নম্বরও পলীগ্রামে দিন দিন নুতন ভাব 
ধারণ করিতেছে | যে কৃষিজীবী লোকের কিছু কাল পুর্বে 
বরধাঁত্রীদিগকে অন্ন ভোজন করাইয়া পার পাইত, রাঙ্গা শাড়ী ও 
দুই জোড়! শঙ্ দিয়া কন্ঠা দান করিলেই যথেষ্ট মনে করিত, 
এক্ষণেরদেই নকল কুষীবল লোকের বাঁটীতে বিবাহের আড়ঙ্বর 
দেখিলে, আঁ্চর্য্য হইতে হয় | আজ কাল আর কুষিজীবিগ্ণ 
"্বরধাঁত্রে আদিয়] ডাল ভাঁত খায় না; তাহাদিগকে লুচি, মিন 
প্রভৃতি খাওয়াইতে হয়| পাঁচস্ছয় ভরি সোঁণার গহন] নাদদিলে, 
কষক কণ্তাকর্ত। আর কন্যা! পার করিতে পারে ন!| পক্ষান্তরে, 
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ধর প্রায় চৌপাঁলাঁয় চড়িয়! ইংরাঁজী বাদ্য ঝুঁজাইতে বাঁজাইতে 
বিবাহ করিতে আসে! যে সকল কৃষক ষ্্য উদয় হইতে দিবা 
ঢুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘুম্মাক্ত কলেবরে প্রচগড রৌড্রে হল চাঁলনা করে» 
ভাহারও বিবাহ রজনীতে যথানাধ্য শুজ বস্ত্রাদি পরিধান পুর্বক 
ৰরধাত্রী সাজিয়া কন্ঠাকর্ভীর বিবাহ সভ। উজ্ভ্বল করিয়া থাকে ! 
এক কুধীবল লোকের বিবাহের আঁড়ম্বর দেখিলেই পলীগ্রামের 
উন্নত জাতির বিবাহে যে কত দূর আড়ম্বর হইয়া উঠিতেছে, তাহ! 
অনায়াদে উপলন্ধি করিতে পাবা যা | এই কলিকাত| মহ- 
নগরী পলীগ্রামবানীদিগের সকল বিষয়েরই শিক্ষাদাতী; অর্থাৎ, 
সহর যে ভাব ধাৰণ করে, মফঃস্বলবালীর। তাহার অগকরধ 
করিতে সাধ্যান্ুলারে চেগু। পাঁইয়| থাঁকে | ১ 
এই অবন্ধের প্রারহ্। অবধি এ পর্য্যন্ত যাঁহ! কিছু লিখিভ 
হইন, ততসবুদয়াই পলীগ্রামের ভাঁৰ $ নগরের কথা ইহার মধে) 
প্রায় বিন্ুই বর্ণিত হয় মাই | এক্ষণে কণিকাতী মহানগণীর 
অন্ুযন বিংশতি বর্ষের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কি কপ ভারত 
ঘটয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতে গ্রারত্ত হইলাম | 
কলিকাতাঁর সাধারণ লোক অত্যন্ত ত,থুকরণজ্িিয় ; অর্থাৎ, 
কি পরিচ্ছদ, কি আহার ব্যবহ|র, কি ব্রিয়া বাঁও সমস্ত বিষষেই 
আপনাদিগের ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না বাখিয়া মধ্য ও নিন্ন শেণীর 
লোক ধনবান্‌ লোকের অন্থকরণ করিয়] থাকেন! এই বঞ্ুলকাত। 
মহানগরীর মধ্যে পিরিলী মহাশয়ের, শোভ বাজারের রাজে+ 
পাঁধিধারী কায়স্থ কু বাধুর! ও কয়েক ঘর, 
সবর্ণন্রণিক্‌ গ্রকৃত বনিয়াদী বন্ড মানুষ | বিশেষভঃ, গ্রাটীন- 
লোকের প্রস্থখাৎ খন! যাঁর যে, অত্র নগরীর ছুই চারি খর সুব্থ 


ষচ ধের বর্তমান বিষাহ প্রণলী! 


বশণিককে ভৎকালের লোক ধনকুবের” বলিতেন | তাহার 

সকলেই শাত্িক ভাবের-লৌক ছিলেন ; ক্রিয়াকাণ্ডে তাহা 

'দিগের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল | তৎকালের লোকের অধিক 

ধন হইলেই আঁপনাঁদিগের মান মর্যাদা বুদ্ধি করিতে বিশেষ 
চেষ্ট। করিতেন | নিজ নিজ কন্যাগুলিকে সদ্বংশ জাত গুণবান্থ 

পাত্রের হস্তে শ্যন্ত করিতে সকলেই প্রয়াস পাঁইতেন | এক্ষণ- 
কার অপেক্ষাও তঙ্কাঁলে দলাদলি ঘেোটের আধিক্য ছিল | 

ভন্যের অপেক্ষা আমাদিগের দলে বংশমর্ধ্যাদায় জেষ্ঠ জনের! 

অনিক পরিনাণে থাকিবেন, ও উচ্চ বংশীয়দিগের সহিত কুটুম্িত। 

করিয়া আঁপনাদিগের দলভুক্ত করিয়। রাখিব, এই জাশয়ে 
এক একটি কল্গার বিবাহে তীহাঁরা বিপুল অর্থ ব্যয় করিভেন | 

অধিক ব্যয় করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল যে, ধনাট্য স্বর্ণ- 

বণিক জাতির অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ সমাজ; এক্ষণকার অপেক্ষা পুর্বে 

জারও শঙ্কীণ ছিল | সেই সক্ধীর্ণ সমাজের মধ্যে যাহার! ধনবান্‌ 
ও মধ্যাদাশালী, তাহাদিগের পুক্রগণের সহিত আপন আপন" 
চহিতগণের বিবাহ দিতে অনেকেই ব্যগ্র হইতেন | যেগন 
পণ্যবীথিকাঁর মধ) একটি উৎকুষ্ট দ্রব্য আপিলে, রইজংখ্য ক্রেতা 
একত্র হইয়া তাহার মুল্য বাঁড়াইয়] দেয়, মেই ৰূপ ধনবাঁন্‌ 
অথচ উচ্চ বংশীয় ব্যক্তির পুভ্রের মহিত কন্যার বিবাহ দিয়! উচ্চ 
বংশীয় নাকের সঙ্গে কুটু্িতা করিব, এই আশয়ে একটি পাত্রের 
উপর ্গশ জনের লক্ষ্য থাকিত| তদ্দর্শনে সেই পাতের পিভ। 
দিরম হইযা বিয়া থাকিতেন | গ্রকাশ্থো বলুন বা না বলুন, 
কাঁধ্য গভিকে এৰপ ভাব প্রকাশ করিতেন যে, ধিনি অধিক,অর্থ 
দিতে পারিবেন, ভাহার কন্তার সহিতই পুভ্রের বিবাহ দির | 


ধঙ্গের বর্তমান ধিবাছ প্রণালী | ছে 


পাঠিক মহাশয়, বোঁধ ককন, এফ জন তনধুনিক ধশী স্বর্ণ 
বণিক সেই প্রকার বনিয়াদী মর্ধ্যাদবাঁন্‌ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা 
করণ মাঁনসে তাহার নিকট আপনার পুরোহিত পাঠাইলেন | 
পুরোহিত গিয়! প্রস্তাব করিলেন যে, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
সহিত আঁমাদিগের বাবু তাহরি এক মাত্র কন্যার বিবাহ দিতে 
নিতান্ত অভিলাঁধী | কিৰপ মর্যাদা পাইলে, আপনি তাহার 
সহিত কুটুথ্িতা করিভে পারেন, তাহা বিশেষ কপে জানি- 
বার জন্য তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন |. পুরোহিতের মুখে 
এই কথ! কয়েকটি শুনিয়! বনিয়াদী ধনী গম্ভীর ভাবে বলি- 
লেন,--আমার পুত্রের নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে 
বিশেষতঃ, অমুক বাবু পাঁচ শত ভরি সোঁণা, ছুই হার্জার 
ভরি ৰপাঁ ও পাঁচ হাঁজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিতে 
সম্মত আছেন, আমি তাঁহাঁতেও স্বীকৃত হই নাই| এই দকল 
কথ! শুনিয়! পুরোহিত আশ্র্য্য হইলেন, কি বলিয়! যে তাহার 
মে কথার উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বনি- 
ম্নাদী বাবুকে কহিলেন,_-মহাশর, আপনি হঠাৎ কাহাঁকেও 
পাঁকা কথা দিবেন না, আমি এক বার আমার বাবুকে জিজ্ঞাসা 
করি, তিনি কত দুর পর্যন্ত দিতে পারেন ; তাহার পর, আপনার 
যাহ! কর্তব্য হয়, তাহাই করিবেন | এই কথ| বলিয়! পুরোহিত 
সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার যষ্টমানের 
বাটীতে আঁষিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করাতে, আধুনিক 
ধনী বলিলেন,আঁপনি ইহাঁভেই ভয় পাঁইয়াছেন'! তাঁহার" 
আশঞ্ এই পর্য্যন্ত বই ত নহে? আমার পুত্র সন্তান নাই, যাহা 
কিছু বিষয় বিভব আছে, মৃত্যু কালে সেই সমস্ত কন্ঠাকেই দিব | 


$৬ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । 


তাহা এক্ষণেই দ্দি, কি ইহার পরেই দি, ষে একই কথা | 
আপনি কল্য পুনব্বার যাইয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, পাঁচ শত 
শতরি সোণা, ছুই হাজার ভরি ৰৃূপা তিনি ত দিতে প্রস্ততই 
আছেন; এতন্ডিন্, তিনি তাহার কণ্ঠা ও জামাতাকে যেতক 
স্ববূপ দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দ্রিবেন | কালে 
এই কন্ঠা৷ বাবুর সমস্ত্র সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন; যেহেতু, বাবুর 
পুজ সন্তান নাই | আপনি যে ঘরেই পুজ্রের বিবাহ দিউন ন] 
কেন, আমার বাবু জামাতাকে বেগ যৌতুক দিবেন, একপ 
যৌতুক দেওয়] কাহারও ক্ষমতায় হইবে না| 

বরকর্তা পুরোহিতের নিকট যে সকল কথা পুর্কো উল্লেখ বরিয় 
ছিলেন, তংসমুদায়ই অলীক ; আপনার পৃভের দর বাড়ান ভিন্ন 
সেই কথায় ধত্যের লেশ মাত্রও ছিল না| এই ৰূপ জঙ্ভ্য 
কথাঁতেও কন্ঠাঁকর্ত! ভয় ন| পাইয়। পুরোহিতকে অধিক গালো- 
তন যুক্ত কথা কৃহিয়া পা&,ইয়/ছিলেন / পুরোহিতও ফেই 
সকল কথায় অলঙ্কার দিয়া অভি সুন্দর কপে বলাতে, বরকর্তীা 
মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, একপ শীকার হঠাৎ মিলিৰে 
না| ইহার পুর্বে যেসকল লোক বহ্বন্ধ করিতে আ1দিয়াছিল, 
তাহার! তিন যহত্ মুদ্রার উপরে কেহই উঠিতে পারে হাই; 
ভদপেক্ষা যথেষ্ঠ পরিমাণে পথ দিতে এ ব্যক্তি আপন মুখেই 
্বীরুত “হইয়াছে! আমি সাহসে ভর করিয়া ধদি তার এবটু 
মোড় দিতে গ্ারি, তাহা! হইলে, আরও কিছু অধিক হইতে 
'পারে; কিন্তু সেটা সৌজন্যের শপর লওয়াই "যুক্তি সিদ্ধ। 
অধিক, পীড়াপিড়ি করিলে, ধদি শীক/র হাভ ছাড় হইয়া 
যায়, তাঁহ1 হইলে, এ আক্ষেপ মরিলেও যাইবে না| এই কপ 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী। ট্ 


চিন্তা করিয়। গুকাশ্টযে পুরোহিতকে কহিলেন,-মহাশয়,আপনি 
বিজ্ঞ ও বহুদশী ; বোধ হয়, এপ বিবাহ "আপনি কত শত 
দেওয়াইয়াছেন | 'এ নম্বন্ধে আঁপনাবু নিকট" অধিক কথ] 
কহা, আমার বষ্ভা মাত্র | যে মহাশয়ের কমার সতিত আমার 
পুজের শুভ সন্বন্ধ স্থির করিতে আসিয়াছেন, তিনি আমার নিকট 
কোঁনও অংশেই অপরিচিত নহেন ; তাহার সহিত কুটন্িতা করিতে 
বহু কালাবধি আমারও অভিলাষ ভাঁছে | এক্গণে বোধ হইডেছে, 
ভগবান্‌ তাহাই ঘটাইয়া! দিলেন; তবে যে একটা! পাওনা থোও- 
নার কণা উ্থাপিত হইতেছে, সেট! কেবল গৃহিণীর অভিমান 
স্থখের জন্য | আমার ছেলে এত টাকা পাইয়া বিবাহ করিয়াছে, 
পাঁচ জনের কাঁছে এই কথা বলিয়। আত্মশ্লাঘা! করিবেন, এই 
তাহার প্রধান উদ্দেশ্য; নতুবা, বিবাহ কার্যে মোড দিয়া কি ভদ্র 
লোকে টাক! লইতে পারে ৭ বিশেষতঃ, আজ হইভেই তাহাকে 
« বৈবাহিক মহাশয় ” বলিয়! সম্বোধন করিলাম | বৈবাহিক মঙ্থা- 
শয় যাহ! কিছু দিতে গ্রতিশ্ত হইয়াছেন, সে সকল কাহাঁকে 
দিবেন ৭ আমাকে দিবেন, না আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবেন ৭ 
আপনার বী জামাইকেই দিবেন | গোস্বামী ওভুদিগের মুখে 
গল্প শুনিয়াছি যে, পুর্ব কালে রাজ রাঁজভার। বিবাহের সময়ে 
কন্যাকে একপ যৌতুক দিতেন যে, সেই ধনে রাঁজদুহিতৃগণ 
চির কাল স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের ধন্ম কর্ম করিতেন | 
পিতৃদত্ত সম্পত্তিতে তাহারা যে সকল সকার্ষ্ের অনুষ্ঠান করে- 
তেন, স্বামী কি শ্বগুর সে বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে 
পারতেন না| মহাশয়, বাপ্টের বাড়ীর আদরেই শ্বশুর বাড়ীর 
আদর | যে মেজে দশ খান। হীরার গহন পরিয়া শ্বশ্তর বাড়ী 


উদ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । 


আসেন, শাশুভী ননদের কাছে তাহারই বিশেষ আদর হয়| 
মহাশয়» একটা নাম ককন দেখি যে, কোনও কালে লক্ষদীছাডার 
মেয়ে বড়মানুষের ঘরে পড়িয়াছে কি না? উপস্থিভ বিবাহ দক্বন্ধে 
আমি আর কোনও কথাই বলিতে চাই ন1; তিনি যাহ| দিবেন, 
তাঁলই বহুমানে মাথ| পাভিয়া লইব| তবেকি ন। বাঁড়ীর 
ভিতরকার গোটাকতক কথা তীহাকে শুনিতেই হইবে | 

এট সকল কথ! শুনিয়। পুরোহিত কহিলেন,--মহাশয়। আঁমা- 
দিগের বাবু এক জন ক্রিয়াবান্‌ লোক; বিশেষতঃ, কন্যাটি তাহার 
অত্যন্ত স্সেহের | সেই কন্ঠার বিবাহ দিবার সময় তিনি কিছু 
মাত্র মনের ক্ষোভ রাঁখিবেন না| ভাল, আপনিই বলুন দেখি, 
কন্যাকে দশ হাজার টাকা যৌনুক"দিতে কোন্‌ বড় মানুষ 
একাল পর্য্যন্ত নক্ষম হইয়াছেন ৭ এই জন্য বলিতেছি, আপনি 
ইহাতেই সম্মত হউন, আমার বাঁরুর সহিত কুটুম্বিতা করিয়া 
আপনি যৎ্পরোনাস্তি সুখী হইবেন, আর অধিক বল। 
বাহ্লা মাত্র | পুরোহিতের এই কয়েকটি কথ! শেষ হইলেই 
বরকর্তী ভাহাঁতে সর্ধতোভাঁবে নন্মতি দান করিলেন | গরে 
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মহাসমারোছে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। 
এই ৰপে মেয়েটি যথেষ্ট যৌতুক লইয়া শুভ ক্ষণে শ্বশুরালয়ে 
পদার্পণ করিলেন; তদ্দৃগ্টে বরকর্তার জ্ঞাঁতিবর্গ বিম্ময় সাগরে 
নিমগ্র হইলেন | পুৰষের| অনেক পরিমাণে মনের ভাঁৰ মনে 
রএখিতে পারেন ; কিন্তু এদেশীয় অশিক্ষিত নাঁরীগণ জ্ঞাঁতির 
মঙ্গল দেখিলে, অকারণ দিন যাঁমিনী হিংসানলে দুগ্ধ হইতে 
থাকেন। যেখানে হিংসার আধিক্য, সেই খাঁনেই মাৎনর্ষের 
আবির্ভাব | 
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বর্ধিত বরপাত্রের পিতা] দত্বোপাধিবারী ১৫ চার ক্ষীর চকিশ 
ফেনী সন্তাষ' পাইনা থাকেন | পুত্র বিবাহ দিয়। মগদে জিনিশ 
এবং আভরণে প্রা পনর মহত মুদ্রা এ্রগু হওয়ায়, তদীয়্ 
সহধন্ষিণা অহঙ্কারে ক্কীভ হইগ্রা উঠিলেন । পুভ্রবধুর পাকম্পর্শের 
দ্বিন জ্ঞ!তিবর্গের বী বে। সকলেই নিমন্ত্রণোগলক্ষে তাহার বাটা, 
উপস্থিত হওয়ায়, পুক্র যে সন দ্রব্য সামগ্রী ও আভরণাদি 
প্রাণ্ড হইরাছেন, তংসমুদার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন | 
দর্শকেরা সুখে বেশ হইয়াছে ! বেশ দিয়াছে!” বলিতে লাগি 
লেন; কিন্তু তাহাদের অন্তরের ভিতর যেকি হইভেহিল, তাহ! 
স্প্ করিয়া লেখ! আমার সাধ্যায়ত্ত নহে | সে যাহ! হউক, বর্‌ 
কর্তার পুক্র বিবাহ করিরা যে পরিমাণে যৌতুক প্রাণড হইয়াছিলেন, 
তদ্ংশীরেরা ইহার গুর্বো কেহই আর সে পরিমাণে প্রাপ্ত হন 
নাই | দন্ত বংশীয়েরা গ্রাথমতঃ এই ৰপ যৌতুক পাওয়ায়, সমস্ত 
দত্ত পরিবারের দেই কপ যৌনুক পাইবার দিকে লক্ষ্য রহিল | 
পরম্পর বলাঁবছি আরশ্ত করিলেন যে, আমাদিগের বখশের এক 
জন যখন এব্প উচ্চ যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন ইহার 
কমে আমরা বদি স্ব স্ব পুজের বিবাহ দি, ভাহা হইলে, আমা- 
দিগের মানের হানি হইবে | 

পুর্কে ধনাঢ্য হিন্ছুগণ প্রায়ই ক্রিয়া কা করিয়। এবং কন্যা 
পুজের বিবাহ দিয়। দল বৃদ্ধি করিতে বড় ভাল বাঁসিতেন | 
এক্ষপণকার লোকের কচির সহিত তাহাদিগের কচির বিলক্ষণ 
ভারতম্য হইয়া পড়িয়াছে | টিন লোকের মুখে গল্প শুনিয়াছি» 
পলীর মধ্যে যদি কোঁনও ব্যক্তি মহাঁসমারোহের সহিত দোল 
দু্গেনহসৰ করিতেন, তবে তৎপর বৎসরে পলীর আর দশ জন 
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প্রতিবেশীর ম্যায়, দোল দুর্গোৎসব করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ 
আক্কাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহার দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে 
যে, ভাল কাঁধোঁই হউক বা মন্দ কার্েই হউক, সকল সময়েই 
আনগাদিগেধ দেশের লোক নিতান্ত অন্ুকরণপ্রিয় | কি গ্রীমস্থঃ 
কি পলীস্থ কিম্বা এক বংশের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি একটি সু 
কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, কি ধনী কি দরিদ্র সমস্ত লোকেই 
সেই কার্য্ের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয় | এই কথার সত্যাসত্য 
সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি একটি দেদীপ্যমান দৃষ্তান্ত 
প্রদর্শন করিতেছি )-- 

বরাহনগর হইতে হাঁলিসহর পর্যযস্ত গলাঁর উভয় কুলের গ্রাতি 
দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নৌকারোহণে গমন করিলে, বহুসংখ্য 
বাধাঘাট ও দ্বাদশটি করিয়। শিব মন্দির প্রায়ই দৃষ্টি পথে পতিত 
হয়| দেই সকল কীর্তিগুলি আধুনিক নহে; এক্ষণে তদনুৰূপ কার্য্য 
প্রায় আর হইতেছে না, ভবিষ্যতে আর হইবে কি না সন্দেহ | 
এই কলিকাভা নগরের মধো ধনাট্য স্থবর্ণৰণিক্‌ মহাশয়ের প্রায় 
অনেকেই এক একটি ঠাকুর বাঁটী প্রতিষ্ঠা করিয়া শিয়াছেন, এবং 
গ্াচীন ধনবান্গণের অনুমতি ভ্রমে এক্ষণেও ছুই একটি ঠাকুর 
বাটী প্রস্তুত হইতেছে ; কিন্তু বোধ হয় যে, সে ৰূপ কীর্তি ভবি- 
ষ্যতে ন! হওয়াই সম্ভব ; কারণ, এক্ষণকার লোকের কচ স্বতন্ত্র 
ভাব ধা৫ণ করিয়াছে | এই কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির কগ্র। এ স্থলে 
উল্লেখ করার বিশিই কারণ এই যে, অত্র নগরের এক জন নুতন 
ধনবান্‌ ব্যক্তি বিপুল অর্থ বায় করিয়া সম্্রান্ত দশ বংশীয়দিগের 
ঘরে আপনার ছুহিতার বিবাহ দেওয়ায় তৎকাঁলের অস্ঠান্তি 
আঁধুনিক ধনীরাও তাঁহার অনুকরগ্ে প্রারৃত্ত হইলেন | তীহা- 
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দিগের মনে এই বপ ধারণা হইল যে, অমুক, ব্যক্তি আমাঁদিগের 
অপেক্ষা ধনে ন্যুন হইয়াও যখন বরকে ৰগার দান “সামগ্রী, 
হীরার বালা, মুক্তার সালা, হীরকাক্ুরীক্র প্রস্তুতি বরাজ্ভরণ, এ, 
কন্ঠাকে পাঁচ শত ভরি সোণার গহনা ও দ্প হাজার টাকার 
কোম্পানির কাগজ যৌতুক দিয়া বিবাহ দিল, তখন আঁমাদিণকে 
ইহা অপেক্ষ| আরও উৎকৃষ্ট গ্রণালীতে আপন আপন ছুরহতার 
বিবাহ দিতে হইবে । যে দন্তবংশীয়দিগের সহিত কুটুত্বিতা করিয় 
অমুক ব্যক্তি আত্মশ্লাথা করিয়া বেড়াইতেছে, আমরা অবস্থাই 
তাহার গর্ঝ খর্ধ করিব | এই বপ চিন্ত! করিয়া নিত্যানন্দ পাল 
নামক জনৈক ধনাঢ্য স্বর্ণবণিকৃ পুর্ব কথিত্ত দত্ত বংশীয়দিগের 
জ্ঞাতির গৃহে মহাসমারোহের সহিত আপনার জ্যেষ্ঠা কন্ঠার 
পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন করিতে কুতসঙ্কল্প হইলেন | বর এবং কন্তার 
ছুই বাঁটিতেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাঁগিল| সেই সময় 
এক দিন রঙ্গনী যোগে অটদ্বত দত্তের সহধর্দ্দিণী (বরের মাতা) 
পতিকে কহিলেন,তোমাকে একটি কথা বলচি) এ কথাটি: 
কিন্তু রক্ষা! কত্তেই হবে | বড়্‌কীর ছেলে বিয়ে করে খুৰ পেয়েছিল 
বলে, তার দে দত্তপাডা1 কেঁপে গিয়েছিল | লোকের সঙ্গে দেখ! 
হলেই বল্ত,--আমাঁর ছেলে বিয়ে করে যেমন পেয়েছে, তেমন 
কেউ পায়ও নি, পাবেও না! মাগীর দশ্ত দেখে আমার হাঁড্ের 
ভিতর হ্বালা কোভো | এখন যাই হরি মুখ তুলে চাইধুলন, তাঁই 

মনের কালী গেল। দেখ, এই বিয়ের আমি নুতন কুটুন্থুর 
সঙ্গে একটি নতুন খেল খেলবো | এতে দশ'টাকা খরচ হবে, 
কিন্তু এর পর দেখ, কাঁণে জলু দিয়ে জল বার করার মত আমি 
আরও টাকা নিতে পারি কিন1! অদ্ৈত বাঁবু গৃহিণী 4-এই আবু: 
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দারের কথা শুনিয়! তংক্ষণা বলিলেন, তোমার ছেলের বিয়ের 
তুমি যা'কোর্কে, ত্(তে কি আমি অন্য মৃত বত্তে পারি ৭ পতির 
আদেশ পাইয়া তৎপর দিন হইতে বরের মাতা হতন গ্রণালীর 
*গাএ হন্গুদ ” পাগীইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন | 

“ক্রমে গাত্র হরিদ্রার শুভ দিন সমাগত হইল| গৃহিণী 
ওত্যুষে উঠিয়া আপনার দাঁপীকে আদেশ করিলেন,-আমা- 
দিগের জ্ঞাতি কুটুন্বের বাটীতে যাঁর যত দাঁন দাসী আছে, সকল- 
কেই ডাকিয়া আন, তাহাদিগকে " গাঁঞ হলুদ” বহিতে হইবে। 
আদেশ মাত্রই দাসী হাভ্যবদনে সকলের বাঁটা বাটা সংবাদ দিয়! 
আদিল | দৃহুর্ভ কাল মধে/ই পাঁল ব'ুুর অন্তংপরের জন পাঁচ 
বাটার কিছুর কিন্ুরীতে € 'রিপুণ হ হইয়া ছেল | দর্ভ চহিলা 151ন। দ্রত্থ) 
পরিপুরিত ছুই ডুইখাঁনি করিয়া থালা সকলের হস্তে তুলিয়া দিলেন) 
তাহারা রাঁছ্পথে অেশীবদ্ধ হয়া গাল বাংদিগের ভবনাভিখুখে 
চলিল | দান পি অগ্রে অগ্রেদধি এবং মতস্য্ের পর্চাশটি 
ভার স্কন্ধে লইয়! বেহারার। চলিতে লাগিল | স্তন ধরণের “গাঁএ 
হলুদ * ভাঁিতেছে দেখিবার জন্য পাল বাবুদিগের প্রতিবেশীরা 
রাস্তার ছুই ধারে দাছাইয়া দেখিতে লাগিলেন | বৌ বীর ছাদের 
উপর হইতে এবং গবাক্ষ ও দ্বার দিয়] উকি ঝুকি মারিতে আব্স্ত 
করিল ! ভ্রমে সমস্ত লোক পাল বাবুর বাটার ভিতর যাওয়ায়, 
ভাতার সর ও অন্দর বাটা লোকারণ্য হইয়৷ পড়িল | দর্ধি 
মওন্যের ভার বাহকেরা বহির্ধ/টীর অঙ্গনে দি মতন্তের ভার 
নামাইদ! বিদায়ের প্রত্যাশায় শ্রেণীবদ্ধ হই দাড়াইয়া রহিল | 
তান্য। / দ্রব্য বাহিক1 দাপীরা অন্দরের উঠানে গিয়] বাঁড়াইল 
দ্রবা সামগ্রীর আমদানি দেখিয়া পাঁল খাবুর গৃহিণী রা 


কর 
রা 
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ক্কীত হইয়া উঠিলেন। দত্ত বাবুদিগের বাটীন্ন গধানা দান। গৃহি- 
ণীকে দ্রব্য সামগ্রী বুঝাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিল মা, 
আপনি সমস্ত সামগ্রী বুবিয়া লউন্)-_-এই মসলা ও পাঁণ” 
হ্থপারীর বার খানা এবং সন্দেশ মিঠাইএর দশ খানা থাল; এই 
পরমান্নের ছুধ এক কলসী, পরমান্নের চিনি এক ধাঁমা ;১*এই 
মাজুরট পাঁতিয়া ও এই রাঙ্গাপেডে কাপড় খানি পরিয়া কন্যা 
গাঁএ হলুদ মাঁখিবেন; এই ব্ৃপঠর বাটীভে হলুদ তেল আছে) 
বপার কাঁজলনাতা, বেসম, ময়দা, ইটে, মাথাঁঘসা, জালতা, 
আরশি, চিরণী, মালা, ঘুন্সী, জরি, ফিতে, ল্যাবেগার, আতর, 
গোলাব, ফুললতেল এই চাঁরি খানি থালায় নাজান আছে, দেখিয়া 
লউন) এই জলচৌকি, ঘর, গাম্লা, ঘটা, ডাঁবর, গাস্ছা, 
টোয়ালে ; কন্যার স্সান হইলে, এই গালিচায় বনিয়! চুল বাধি- 
বেন; তাহার পর, বারাণসী শাঁড়ী পরিয়! আইবড় ভাত খাই, 
বেন| প্রধান! দাসী এই ৰপে নমন্ত দ্রব্য সাঁসগরী বুৰাইয়া দিয়] 
আপনাদিগের বিদায় লইয়। প্রস্থান করিল | 

দাস দাঁদীগণ বিদায় হইয়া গেলে, পাল বাবু আপনার 
গুক পুরোহিত ও বান্ধবদিগের বাঁচীতে দধি মৎস্য ”াঠাইষ 
দিন | খাঁহারা বাহারা তৎকালে বাবুর বাটীতে উপস্থিত 
হিনেন, নকলেই এই ৰপ দ্রব্য সাসগ্রী দেখিয়া গশংসা করিতে 
লাগিলেন | অদ্বৈত বাবুৰ নৈকট্য জ্ঞাতিগণ এই স্ঠতন ধর- 
পের “গ্াঞএ হলুদের * কাণ্ড দেখিয়া চমতকুত হইয়া রহিলেক| 
কেহ কেহ বলিতে লাঁগিলেন,--আমার ছেলের বিবাহে এই 
বপ,পাঠাইতে হইবে | গাত্ত হরিদ্রার-পর দিন সন্ধ)ার পর 
দন্ত বাবুদের ৰাঁটী হইতে কন্যার গহন| ও রজত নির্দিত নানা- 
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বিধ খেলন। এবং নানা রকমের বস্ত্র কন্ঠার বাটীতে গিয়া পঁহ্‌- 
(ছিল। দে কাণ্ড পুর্বে আর কেহ কখনও করেন নাই। 
ঠক মহাশয়, এই গাত্র হরিজ্রা ও অধিবাঁসের হন প্রণর্ী 
বোধ ক্ষন, দত্ত বাধুদ্দিগের বাটা হইতেই প্রথম সৃষ্ট হইল | 
'ভুতয়ি দিনে মহাসমারোহে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল । 
পর দিন রজনী অষ্ট ঘটিকার সময় পাঁল বাবু বর কন্ঠ] বিদায় 
কবিলেন | যখন শুভ ক্ষণে শ্বগ্ুরালয়ে প্রবি হইয়। মহাপাঁল 
হইতে কন্গা ভূপুষ্ঠে পদার্পণ করিলেন, সেই সময় পুর্ঝা হইভে পাঁচ 
বাটীর মেয়ে ছেলে অন্দর মহলের উঠানে একত্র হইয়াছিল | 
কন্ঠ। দেখিয়া তাহারা পরম্পর বলাবনি করিতে লাগিল, 
আহা! বাঁপের বাড়ী থেকে মেয়ে ষেন গহনা পরে রাঁসগাছ 
হয়ে এসেচে ! বন্ড বাঁবুর বৌ অনেক গহন। পরে এসেছিল সভ্য, 
কিন্ত এর সঙ্গে তার তুলন। হয় না| চারি দ্রিফ হইতে এই 
কপ স্রখ্যাতির ধ্বনি উঠায়, বরের মাতা আহ্লাদে আট খাঁন! 
হইপ্লা যাইবার উপক্রম হইলেন) বড় বাবুর গুহিণীও তত" 
কালে এ বাটীতে আসিয়াছিলেন | তিনি দেখিলেন যে, তাহার 
বধু অপেক্ষাও হুভন বধু উৎকৃষ্ট গ্রহন! পরিয়া৷ আসিয়াছে 
দেখিয়া শুনিয়া ভাঁহাঁর মন একেবারে ছাই হইয়া গেল, আর 
সেখানে দাড়াইতে পারিলেন না, একটা ছল করিয়। বাটা চলি] 
গেলেন ॥ 

» চতুর্থ দিনে পাল বাবুর সহধর্মিণী ফুলশয্যা পাঠাইবার 
উদ্ঘাগ করিলেন | তিনি অন্চান্য দ্রব্য সামগ্রী ভিন্ন পঞ্চাশ খানি 
অতিরিক্ত থালায় ফল মূল, সহদ্দশ মিঠাই, পাণ ও প!ণের 
মসলা পাঠাইব স্থির করিলেন | সন্ধ্যার কিঞ্ছিৎ গুর্বে গাল 
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বাবুর বাটা হইতে ফুলশয্যার ভার বাহির হইতে লাগিল | মস- 
লাঁর মধ্যে খএরের গ্রস্থত বাঁটী, ঘর, দালান, হাতী, ঘোড়া, 
শষ্যা, ও বিবিধ প্রকার গহনার প্রতি রাজপথের দর্শকগণের দৃষ্থি 
পড়িতে লাগিল | ষৃল মূল ঙ সন্দেশের থালা অসংখ্য ; তাহার 
পনর, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পিল কীসার বান, দানের ৰপার 
বাঁদন, কপার খাট ও ভছুপধুক্ত শব্য1) মেহগ্নির খাট ও ভাঁল 
বিছানা; আল্মারি, দেরাঁজ, চৌকি, লোহার সিন্ধুক, আঁলনা, 
ঝাঁড, লঞ্ঈন, শেজ, নান! প্রকার ছবি ও ছুলিচা, গালিচা, কার- 
পেট উভ্যাদি| অবশেষে, দুইটি অস্যুতকৃষ্ট শুত্রবর্ণ বাজী যোঁজিত 
এক খানি সুন্দর ফিটন গাঁডী সমস্ত দ্রব্য দাঁমগীর পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ 
ধীরে ধীরে যাইনেছিল | লোক পরম্পরায় দর্শকেরা শুনিল'ষে, 
এই গাড়ী ঘোঁড়। পাল বাবু জামাতাকে যৌতুক দিয়াছেন | 
ফিশেষ 'ৰিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, দত্ত ঘারুর পুক্র বিবাহ 
করিয়া এক জন বড্ড মানুষের সংসার সাজাইতে যেকপ দ্রব্য 
সামগ্রীর ওয়োঁজন, তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইয়াছিলেন | 
যদি হই পাঁচ হুঁজার বাহকের এক খাঁনি বসভ বাঁটী বহন করা 
সম্ভব পর হইত, তবে বোধ হয়, দ্রব্য সামগ্রীর সহিত সেৰপ 
এক খাঁন! বাঁটী দিতেও পাল বাবু ক্ুপণতা করিতেন না | 

যেমন গুপ্তীপাড়ার পুজ1 বঙ্গ দেশের বারইয়ারি পুজার 
আদর্শ হইছে, বেলতঙীর ব্বাবুদিগের সখের যাত্রী সংক্রামক 
হইয়! দিন কতক এ দেশীয় অল্প বয়স্ক বালকদিগের পরকামি 
খাইয়া, হিন্দ্কালেজের কয়েক জন যুবক ইংরাজী বিদ্যায় 
পারদর্শিত| লাঁভ করিয়া হোটেলে খানা খাওয়ার পথ পরিষ্কার 
করিয়াছিলেন, যেমন মহাত্স| রাজা রামমোহন রায় এবং পরি 
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শেষে প্রি ছারবর্খনাথ ঠাকুর এতে শীয়গণের বিলাভ গমনের 
পথের কন্টক তুলিয়। দিয়াছিলেন,যেমন রামক্ধ্নাই কর্মকার এবং 
তৎপরে ক্নঞ্চমোহন বন্দেঠাপাধ্যায় খীষ্মন্দ্রে দীক্ষিত হইয়া অবোধ 
হিন্দু বালকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথদর্শক 
হইয়াছিলেন, বেমন বেখুন বালিকা! বিদ্যালয়ে পঞ্ডিতবর মদন- 
মোহন তরকালক্গারের কম্ঠাগণের বিদ্যা শিক্ষার সে সঙ্গে বঙ্গ- 
বালের ঘর ঘর ও পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রী শিক্ষার ধুম পড়িয়] 
গিয়াছে, সেই বপ এই দ্ত বারুদিগের বাটীর ইটি সমারোহের 
[বিবাহের আবর্শ লই ধনাঢ্য বণিকৃকুল কন্া পুজ্রের বিবাহে 
অপরিমিত ব্যয় করিতে পবৃত্ত হইয়াছেন | 

" দন্ত বানুদিগের ছুই পুত্রের বিবাহ প্রথালী ম্মার্ড রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য সঙ্কুলিত উদ্বাহ তত্তের হ্যায় সর্কত্র পরিগৃহীত হইল | 
দুই বিবাহের পর, অন্য' কোনও নুতন বিবাহের কথা বার্তা 
উপস্থিভ হইলেই ধনাঢ্য অথচ সন্ত্ান্ত বরের পিতা দত্ত বারু- 
দিগের পাওনা থোওনাঁর নজীর দেখাইতেন | ধাহার| কন্যার 
বিবাহের জন্যা ভাল ঘর ও বর খুঁজিয়া থাকেন, পুর কথিত ছুই 
বিবাহের পর অবধি তাহাঁদিগের সর্বনাশ উপস্থিত হইল | 
সন্ত্রান্ত ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে অনেকেই সাহস করিতে 
পারিলেন না); তবে বড়য় বড় তুমুল সংগ্রাম প্রায়ই চলিতে 
লাগিল | দত্ত বাবুদিগের বাটার বিবাহ যদিও আদর্শ স্থল 
হইয়াছিল, কিন্তু বাটার সৃহিণীদিগের কল্পনা শক্তির প্রভাবে 
দিন দিন বিবাহ কার্যের দান পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইতে 
লাগিল! অব্র নগরের কোনও ধনবান্‌ ব্যক্তি পুর্ব কথিত দুই 
বিবাহের অপেক্ষাও অধিক ব্যয় করিয়া কোনও রাজোপাধিধানীর 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । 4৫৭ 


গুহে আপনার কন্ঠাঁর বিবাহ দিলেন | সেই বাটার গৃহিণীর 
মহাকবি হিজ্টন অপেক্ষাও প্রখর 1 বল্পনাশ্তি ছিল। তিনি 
কল্পনা করিলেন যে, জামাতাক্ষে হাতে খাওয়াইবার দিন 
সোণাঁর থাঁলে ভাত খাওয়াইব | স্বেই কল্পনা কার্যে 
পরিণভ করিবার সময় জীমাভ! ও তাহার তিন চারি সহোদরকে 
হাতে খাইবার নিমন্ত্রণ করি] পাঠাইলেন | সহোঁদরগণ পরি" 
বেখ্ঠিত হইয়া জাঃতি। আহার করিতে আনিয়া দেখিলেন বে, 
চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ভোজনের স্থান গ্রস্তত হইয়াছে! সেই 
চারিটি ভোজনের স্থানে এক এক খানি সোঁণার থাল, পাঁচ পাঁচটি 
সুদৃশ্য সোণাঁর বাটা, ও সুন্দর শি্পবকারয্য হুর ও একটি সোঁণার 
প্লান দেওয়া হইয়াছে | জামাতার সহিত বহুসংখ্য কুটুঘ বান্ধব 
ভোজনে বসিয়াছিলেন, হাতে খাওয়ানর এই প্রকার আাড়ঙ্বর 
দেখিয় তাহার! বিম্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন | 

কোঁনও মধাবিধ ধন্বানের গৃহিণী নিম্ন লিখিত মতে চোয্ঠ 
মাসে আম সন্দেশের “ উভল ? পাঠাইয়াছিলেন। যথা--একটি 
বড় পিস্তলের কলসী, একটি এপ্রকাণ্ড পিক্জলের গীঁমলা, একটি 
পিত্বলের বড় ঘটী, রজত নির্মিত এক খানি পালবোউ রেকাব্‌ গু 
রজত নির্মিত এক খানি ছুরি | ইহার ভাৎপর্যয এই যে, জামাত 
এক কলসী জল দিয়। গামূলাঁয় আতর ধৌত করিয়। লইবেন, 
দেই আত্ম ধৌত করিবার সময় জল ঢালিয়৷ লইবাঁর জন্য 
বড় ঘটীর প্রয়োজন হইবে) তাহার পর, রজতময় চুরিকা দ্বার! 
আঁত্্র ছাড়াইয়। রজত নির্মিত সালবোট রেকাঁষে রাখিয় ভন্বণ 
করিবেন | পক্ষান্তরে, জন্য এক গৃহিণী মনে মনে ভাঁবিলেন 
যে, আমার কন্তার বিবাহের সময় জামাভাকে উচ্ঠ চলোর 


৫৯ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণলী। 


সোণার ঘড়ী ও হীরার চেন দিয় কুটুম্ধ বাঁন্ধবগণকে চমকাইয়া 
দিব| গৃহিণীর যখন এৰপ সাধ হইল, তখন কর্তাও সেই 
মাঁধের বশীভূত ; সুতরাং মেই ৰপ সাঁধই বিবাহ কাঁলে কার্ষে; 
পরিণত হইয়! গেল 

পাঠকগণ, কন্ঠার বিবাহের বয়স ল্বন্ধে আমাদিগের শাস্্- 
কাঁরেরা কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন | শাস্ত্রের 
সর্ধ্যাদ। রাখিতে গেলে, নিদাঁন পক্ষে দশ বৎসরের মধ্যে কন্ঠাকে 
গাত্রস্থ করিভে হইবেই হইবে; কিন্তু পুকষ্রে পক্ষে তৎ- 
সম্বন্ধে কোনও নিয়মই নাই| পুকষে দশ বতসর বয়সে বিবাহ 
করিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে, অশীতি বর্ষ বয়স্ক বুদ্ধেরও 
বর দাছিতে বাঁরণ নাই, আবার চির কাঁল কৌমার অবস্থায় 
থাকিলেও তাহাতে দোঁষ স্পর্শ হয় না। পুকষের পক্ষে এই 
সকল সুবিধা থাকাঁতেই বরের পিতাঁর নিকট কন্ঠার পিতাকে 
চির কাঁলই হাঁতিযোভ করিয়া আমিতে হইতেছে | কন্ঠাটি নবম 
বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেই ভাহাঁর পিতাকে জগত শুন্ঠময় 
দেখিতে হয় ; কেমন করিয়া কন্তাটিকে পাত্রস্থ করিবেন, এই 
চিন্তাতেই দিন যামিনী নিমগ্র হইয়া থাকেন| কন্ঠাগণের 
বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, ধনবান লোকেরা পাত্রের অন্ু- 
সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হন; এক একটি কন্যার বিবাহে তাহারা 
অঙ্ছাঁন বর্দনে পাঁচ সাত হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন| 
বাহার যেষপ শস্তি, ভিনি সেই ৰূপ ব্যয় ভূষণ করিয়। কগ্া- 
দাঁন করিবেন, ইহাই স্বভাঁবসিদ্ধ ও শান্্রসম্মত কার্য) | পুরাণাদি 
শাস্ত্র পাঠে দেখিতে পাওয়| যায, পুত্রা কালের রাজরাঁজেশ্বরের! 
এক একটি কন্তাঁর বিবাহে জামাতাঁকে বহুনখ্য হয়, হস্তী, দা 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী | ৫৯ 


দাসী এবং রাজ্য পয্ন্তও যৌতুক দিতেন; কিন্তু তাহাদের 
অপেক্ষা পিশ্ন শ্রেণীর লোক তাহাঁদিগের ভণুকরণ করিত না| 
বিবাহে বিপ্লব কোন্‌ সমর পর্যন্ত ঘটিয়াছে, স্থাণাস্তরে তাহা 
বিবৃত করা যাইবে | 

কন্যার বিবাহ নন্বন্ধে যে ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠিযাছে হা 
লেই ইহ! বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন | বিশেষত, রা 
সমাজের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতে কন্যার বিবাহ লইরা হাহাকার, 
ধ্বনি উঠিতেছে। স্বজাতির কষ্ট দুর করণ মানসে টানা 
সবর্মবশিক্‌ সম্প্রদায়ের শিরোরত্্রগণ এই দোষাকর নামাজিক রীতি] 
এবং ব্যবহারের সুলোচ্ছেদ করিবার মানসে স্ববর্ণবশিক্য হিত- 
সাধিনী নামী একটি সভ| সংস্থাপন করিয়াছেন | কথিত সভার 
সভাঁগতি এবং সভ্যগণ কন্যার বিবাহে ফুরাণ চুক্তি উঠাইয়! 
দিবার জন্য ছুই তিন বহুপর কল কায়সনে বত্বু করিতেছেন) 
কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ ক্লতকার্ধ্য হইতে পারিতেছেন না| চির 
কালই এ দেশে শান্ত্রাপেক্ষা বাবহারের অধিক আদর দেখিতে 
পাই। আর্য জাতির বিবাঁহ সম্বন্ধে মন্্ু যে সকল নিয়ম অব- 
ধারিত করিয়! গিয়াছিলেন, ততসমুদার লোঁপাপন্তি আয় হই" 
য়াছে! কিছু পুর্বো স্মার্ড রথুনন্দন ভুউাচার্য্য উদ্বাহতত্ব 
গ্রন্থে তে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল 
নুতন মত বিপিবদ্ধ করিরাছিলেন, তাঙাও পায় ঢলাপাপত্তি 
পাইয়া যাইতেছে । আদ্য মূল উদ্বাহতত্ব পাঠ করিলে, দেখ! 
যায় যে, বিবাহ সন্বন্ধে শাস্্রকারেরা যে কতকগুলি অতি স্থ সুন্দর 
নিয়মে করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়| | কুলক্ষণ। 
কণ্ঠার পাণি গ্রহণ করিতে ম্মার্ভ ভাচার্য পছে পদেসনিষেধ 


ডঃ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী! 


করিয়া! গিয়াছেন | পক্ষান্তরে, কি কপ পাত্রে কন্তা। সম্প্রদান্‌ 
করা উচিত, তথয স্বন্ধেও অনেক সুন্দর নিয়ম আছে । শাস্ট্রোজ্ত 
বিধানানুসারে বিবাঁহ দ্রিতে হইলে, শত করা এক যোঁড়া বর 
কন্যার মিলন হওয়াও কঠিন হইয়] পড়ে | যে স্থানে স্বার্থনিদ্ধির 
ব্যঘাত ঘটে, সেই স্থানেই শান্তের অবমাননা হইয়া থাকে 1) 

পাঠক মহাশয়, বোধ ককন, কোনও মধ্যবিধ লোক কোনও 
ধনী সন্তানের সহিত আপনার ছুহিতার বিবাহ দ্বার জন্ শুভ 
সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন | পাত্রটি কুলে শী,ল,ধনে মানে সর্বাংশেই 
স্বন্দর, কন্যাঁটিও পরম! সুন্দরী ও সুশীলা | এই বিবাহে বরকত] 
ও কন্ঠাকর্তা উভয়েই ব্যগ্র হইয়াছেন, কিন্তু কোষ্ঠী দেখিবার 
সমুয়ে প্রকাশ হইল যে, কন্ঠাটর রাক্ষমগণ ও পাত্রের নরগণ | 
জেযোতিষে লিখিত আছে যে, রাক্ষসে ও নরে মিলন হইলে, 
কন্ঠ। বিধব! হয়| এই কথা শুনিয়া কন্ঠাকর্ত। একেবার বিষাদ 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন | মনে মনে ভাবিলেন যে, এ কোন্ঠী খান! 
লুকাঁইয়৷ ফেলিয়! এক খান চুতন কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া রাখি ) 
কাঁজে তাহাই করিলেন | কন্ঠাঁর রাক্ষমগণের কথা শুনিয়া বন্ঠার 
সাত আপন পতিকে কহিলেন,--এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দাও, 
ধনবাঁনের গৃহে মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছ) 
কিন্তু মেয়ে যদি বিধবা হয়, তাহ] হইলে, তাহাদিগের ধন রত্তে 
আঁমাঁদ্িগের কি উপকার দর্শিবে ৭ চির কাল হাঁতের লোহু! 
থাকে, এমন চেষ্টা কর। কন্ঠাঁকর্ত। লহ্ধর্িণীর কথা শুনিলেন 
না, কেবল এক নাত্র ধনের লোভে আপন কন্যাকে দেই বরে 
্স্ত করিলেন | এক বৎসরের মধ্যে বন্যাটি বিধবা হইয়] 
দুঃপ নয় দ্রর্দশ1 ভোগ করিতে লাগিল | 


বঙ্গের বর্তমাঁম বিবাহ প্রণালী | ৬১ 


এক্ষণকাঁর কুসংস্কীর-বঙ্জিত (1) পাশ্চাত্য সভ্যতঃপ্রিয় 
মহাশয়ের যাঁহাই বলুন না কেন, শাহের * প্রতি হিন্ছুঙ্গাতির 
অনাদ্র হইয়! পড়ায়, ভিতরে ভিতরে যে তাহার বিষময় ফল 
ফলিতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই | জ্যোতিষবেত্বারা বর 
কন্যার গণ সম্থন্ধে এই কপ নিয়ম অবধারিত করিয়া গিয়াছেক্স ) 
যথা_নরে নরে, দেবে দেবে এবং রাঁক্ষসে রাক্ষসে যে মিলন 
হয়ঃ তাহাকে উত্তম মিলন কহাঁ যাঁয় | আর নরে দেবে মধ্যম ও 
নরে রাঁক্ষসে যে মিলন হয়, তাঁহাকেই জ্যোভতিষবেভারা অধম 
মিলন কহিয1 থাকেন | নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, দেবে রাক্ষ- 
নেরও মিলন অনিষ্ঠকারী হয় না| আবার রাক্ষসে রাক্ষসে মিলন 
হইলে, চির কাঁল দম্পতীফে কলহে কাল যাঁপন করিতে হয় | এই 
সকল কুলক্ষণ থাকিলে, সে কন্টাকে কখনও বিবাহ করিবে না; 
যথা--অধিকাঙ্গী, ধুত্রবর্ণা, রোগিণী, লোমশ্ুন্ঠা, কিন্বা রিং 
লোমযুক্দাঁ, গ্রগলভা, পিগলবণী” নক্ষত্র কিস্বা বৃক্ষ নামী ও 
মধ'পুষ্1 | উক্ত লক্ষণান্রান্ত রাজকন্তাকেও বিবাহ করা শ্রেয়ং 
নহে | শ্ামাঙ্গী, সকেশা, স্থলোঁচনা, সুনুখী, সুশীলা, গতি, 
ও সক কন্যা নীচ কুলোদ্ডবা হইলেও, তাঁহাকে বিবাহ করিতে 
শাস্রকারের! নিষেধ কহ্নে নাই | পুকষের পক্ষে কণ্ন, স্ুরা- 
পায়ী, পিঙ্গলবর্ণ, বেশ্থাশক্ত, সর্খ, গুকবাক্য অবহেলক অর্থাৎ 
স্বেচাচারী, অলস, দীর্ঘস্ত্রী ও বংশে কোনও ৰূপ উতক্ট রোঁগ 
থাকিলে, সে পাত্রে কদাচ কন্ঠাদান করিবে না। এই সক্‌্ল 
শাস্ত্রোক্ত বিধি কাঁল এভাবে অবিধি হইয়া পতিয়াছে | এক্ষণ 
কার লোক প্রয়োজন মতে শাস্থার্থ শ্রহণ করিয়া থাকেন | 
কন্যা সুলক্ষণা কি কুলক্ষণা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার 


৩২, বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী। 


পুর্বে বরকর্তী অগ্রে লক্ষ্য করেন যে, কন্ঠাকর্ভ! নগদে জিনিষে 
কি আন্দাজ দিতে পারিবেন / মনের মত টাঁকা এবং গহনা 
পাঁইলেই কন্যার আর কৌনও দোষই দোঁষ বলিয়া গণ্য হয় না| 

পাঠকগণ, সুবর্ণবণিক্‌ জাতি চির কালই গর্বিত) এই জন্ত, 
পলুসেবায় ও পরান্নে $ ভিপালিত হইতে ভাল বাঁসেন না | স্বক্লৃত 
উপা্জনে স্বাধীন ভাবে কাঁলযাঁপন করা বণিক জাতির স্বভাব. 
পিদ্ধ গুণ | কি প্রকারে ধন সঞ্চয় করিতে হয়, তাহ? আবাল বুদ্ধ 
বনিতা সকলেই অবগত আছেন | বণিকৃ জ্ঞাতির৷ সৌহীন, 
অথচ অপব্যয়ী নহেন | সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহে বাদ করিতে এবং 
উত্তম ৰপ অশন বদন ব্যবহার করিতে ভীহাঁদিগের সকলকেই 
দেখিতে পাওয়। যায়| বঙ্গাধিপ বল্লালসেন ব্রাঙ্গণ এ্রভৃতি 
বজের শ্রেষ্ঠ জাতি কয়েকটিকে কুলমর্ম্যাদা দান করি বিষম 
বিজাটে ফেলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু বণিক জাতিকে তাহার 
মধ্যে আনিতে পারেন নাই। বণিক জাঁতির কুল,শীল এবং বংশ 
মর্যাদা স্বতন্ত্র! উৎকৃষ্ট বংশের কন্যা নিকৃপ্ত বংশে সম্প্র- 
দাঁন করলে, কুল শীলের পক্ষে কোনও হানি হয় না| প্রাচীন 
লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, সে কালের বণিকের| কন্যা কে 
শাখা শাড়ী দিন্দ,র দিয়া দশ জন কুটুন্ব বান্ধবের সম্মুখে 
সংপাত্রে সম্প্রদান করিতেন | বণিক জাতির! সর্কোৎক্ বৈষ্ণব 
ধন্ম পক্সায়ণ ছিলেন ; এই জন্ত, বণিক সমাজের মধ্যে পাঁন 
দ্ধ ও পিশাচের স্ঠাঁয় মাংসাঁদি ভোজন প্রায় দেখিতে পাঁওয় 
যাইত না| এঁকপ উৎরুণ্ঠ বণিক সমাজ স্বখাঁত দলিলে দিন 
দিন মগ্ন হইয়া! পড়িতেছেন কেন ৭ বিশেষ অনুসন্ধান করিলে 
প্রকাশঞ্পায় যে, বিবাহ বিভ্রাটেই দিন দিন তাহাদিগকে হ,ন- 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ অণা ১৩ 


বীর্ধ্য ও নীচাশয়্ করিয়া ফেলিতেছে | বণিকূ'জাতি চির ক'লই 
ধনলো লুপ, কিন্তু তখনকার বণিকেরা নীচ ভাবাপন্ন ছিলেন 
ন]) তাহার! গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও এক*গকার উদ্াসীনের 2য় 
কাঁল হরণ করিতেন ; বিপুল ধন সত্তেও বিলাসী হইতেন না) 
সদাশয় ব্রাঙ্গণ বৈষ্বের গ্রাতি অদাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধা রাখিতেন| 
প্রগাঁ় গুক ভক্তি থাকায়, কেহ কেহ যথা সর্পশ্ব গুকর হস্তে ন্যস্ত 
করিয়া লোকান্তরিত হইছেন| এ সকল কথা কেবল কথার 
কথ! নহে, অদ্যাপি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে | 
বণিক্‌ জাঁতির গুক পুরোহিতেরা গ্রানাচ্ছাদনের জন্য আজিও ব্যব- 
সায়ান্তর গ্রহণ করেন নাই | তাঁহারা শিষ্য ও যজমাঁন দত্ত দান 
এবং হুতির উপর নির্ভর করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতেছেন | 
এতদ্ডিন্ন, বণিক জাতির বাণিজ্য ও ব্যবসায় লঙ্ধ ধনে কোন্‌ সৎ- 
কার্ধ্য অনুষ্ঠিত না হইয়াছে ৭ এবং এক্ষণেও বাকি না হই- 
তেছে ৭ বিদ্যালয়, উুঘধাঁনয়, অতিথিশালা, অনাথনিবাঁস, অন্ন- 
চ্ছত্র, পুক্ষরিণী ও কুপ খনন, সাঁনের ঘাট ৬তিষ্ঠা এবং তর্থ, 
যাত্রিগণের জন্য প্রশস্ত রাজপথ গ্রীস্তত প্রভৃতি সৎকার্ধ্যানুষ্ঠানে 
বণিক জাতিকে সর্কাএ্গন্য বলিয়া ধরিতে হয় | আঁমাঁদিগের পুর্ব 
পুকষের। মদাচারী ও সৎস্বভাঁবাপন্ন লোক ছিলেন ; সেই মহান 
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা একট! সামান্ত সামাজিক কুরীতির 
মুলোচ্ছেদন করিতে পারিতেছি নষ্ট? না, না, কেবল গতান্ুশোচন| 
করিয়। ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, যাহাতে বণিকুকুল পুনর্ধার 
পুর্ব ভাঁব ধারণ করেন, তাহার সাঁধ্যান্থুনারে চেষ্টা দেখিতে 
হইবে | কন্ঠাঁর বিবাহ সম্বন্ধে কিধম বিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহ [বণিকৃ 

মাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতে পাঁরিয়াছেন্) নতুবা, কি জন্ত এই স্ব 


৬৪ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী ! 


বণিক্‌ হিতসাধিনী,' সভার স্থষ্টি হইল? কেনই বা উক্ত সভার 
প্রথম অধিবেশনের বিজ্ঞাপনী পাঠে সহআধিক স্থশিক্ষিত বণিক্‌ 
একত্র সমবেত হইয়াছিলেন ৭ কেনই বা তাহারা অকপট হৃদয়ে 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন? জ্ঞাতি কুটুম্বের সম্মুখে 
স্বাক্ষর করিয়া কোন্‌ সদাশয় ব্যক্তি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে 
পারেন৭ তবে কি সভার উদ্দেশ্তা সীধন হইয়া গিয়াছে ৭ 
তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ৭ লোক পরম্পরায় শুনিতে 
পাই, অদ্যাপি ফুরাণ চুক্তি করিয়া কন্যার পিতার নিকট হইতে 
অর্থ শোঁষণ করিতে অনেকেই ক্ষান্ত হন নাই | 
হে স্বজাতীয় ভ্রাতূগণ ! হে বন্ধুগণ ! হে কুটুন্ব মহোদয়গণ ! 
আপনার! এক বার স্থির চিত্তে বিবেচন1 করিয়া দেখুন, পুত্রের 
বিবাহের টাকায় কে কোথায় বড় মানুষ হইয়াছেন ৭ কন্।- 
ভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়া সামান্য ধন আদায় কর] কি 
সম্জনের কার্ধ্য ৭ জামাতা পুত্র তুল্য ; সেই জামাতা ও দুহনিতাকে 
বিবাহ কালে কিঞ্ংৎ যৌতুক দিতে কেহই সাধ্যান্সসাঁরে ক্রি 
করেন না, সে বিষয়ে বলগ্রয়োথ করা কেবল নিষ্ঠটরের কার্ধ্য 
মাত্র | ইংরাজি ভাষায় একটি চমৎকার মহাবাঁক্য আছে 7 যথ'-_ 
[00 10 01163 23 5০00 ৮081৭ 09 ৮০৮ 87951 4০ (০ ১০৬, 
২স্কৃত ভাঁষাতে ইহাঁপেক্ষাও একটি মহাবাক্য আছে ; যথ'--- 
« আসব সর্বভূতেষু যঃ পশ্্ত স পণ্ডিতঃ | ৮ বদি এই ৰূপ 
মহাবাক্য পালনে ধর্ম হয়, তাহ! হইলে, বিবাহ-ব্যবসায়ী বরকর্তী 
নিক্পায় কণন্যাভারগ্রস্ত পিতার নিকট পুর্কোক্ত বপে জঘন্য ভাবে 
অর্থাহ্রণ করি কিকপ ধধ্মের মর্ধ্যাদা রক্ষ! করেন, তাহার 
আর পরিচয়ের আবশ্যক নাই 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী ৬৫ 


হে দায় বণিকুগণ ! আমরা পুকযান্গ্রুমে পরম পবিজ্ঞ 
বৈগ্ৰ ধর্মাবলম্বী! আমরা অদ্যাগি সীধ্যান্সসারে বৈষ্বের 
চ্যায় আচার ব্যবহ্থার করিয়া থাঁকি | যেমন কুলীন ত্রাঙ্গণ নবপ্ু€ 
বিশি্, সেই ৰূপ বৈষ্বেরাও ষড়ঙণ বিশি্; যগ1--সত্যবাদী, 
জিতেন্্রিয়, দু প্রনিজ্ঞ, কইসহিধু, পরোপকারী এবং স্বার্থ- 
ভ্যাগী | আমাদিগের হৃদয়ের ধন অদ্বিতীয় প্রেমাবডাঁর চৈতন্ঠ 
মহাঞভু এই কয়েকটি গুণে জগৎ ঘুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন | 
ভিনি লীলা স্বরণ করিলে পর, তাহার প্রধান পারিষদগণেরও 
এ সকল গুণ ছিল; এই জন্যই ভীভাঁরা বণিক জাতির পরম 
ভক্তিভাঁজন হইয়া রহিয়াছেন | হে জাতীয় জ্রাতৃগণ ! চৈতন্য 
মহাপ্রভুর গুণ আমাদিগের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, 
ও ধননীতে ধননীভে অদ্যাপি জাগৰক রহিয়াছে | যিনি 
মানব জাতির কলুষ নাশের জন্য আপনার প্রাণসম| পত্রী বিষু- 
প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নিঃসহাঁয় বৃদ্ধা জননীর 
প্রতি নুখ তুলিয়। দৃষ্টিপাত করেন নাই, কেবল দেশের উপ- 
কারের জন্য সন্যাঁদীর বেশে দেশে দেশে হরি সংকীর্তন করিয়। 
বেড়াইয়ছিলেন, দ্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল কামনায় ব্রতী 
হইয়। জ্র্রুমতি ছুরাচাঁরগণের প্রহার পর্ষান্ত মহা করিয়াছিলেন, 
সেই চৈতন্য মহাপ্রভু আঁমাদিগের ইঠদেব | মহাপ্রভুর সম- 
কক্ষ নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ আমাঁদিগের দীক্ষা গুক; 
তবে কেন আমর! নামান্ত লোভের বশবর্তী হইয়া পরপীভমে 
রত হই? যখন আমর! বৈষ্ব বলিয়া শ্রাঘা। করিয়া থাকি, 
তখন বৈষ্ণবের ষড় গুণ কি বলিয়! পরিত্যাগ করিব ৭ 

পাঠকগণ, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক ব্যক্তি 


৬৬ বঙ্গের বর্তমান বিবাস্ প্রণলট। 


বন্ঠাভারগ্রস্ত হুইঙ়া আপনার এক খানি ক্ষুদ্র বদত বাচী 
বিক্রয় করিলেন । তাহাঁতেও ভাবী বৈবাহিকের আশ মত ধন 
সংগ্রহ করিতে পারিলেন'ন] | সাহসে ভর করিয়। কহিলেন,-- 
বিবাহ বাঁসরে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিব | সেই বিবাহের 
রজমীতে ভয়ানক বিজাট ঘটিয়াছিল। বরকর্তী সমস্ত টাকা ন! 
পাইঘ়া বর উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন | কন্া- 
কর্ত। সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বরকর্তার চরণে পতিভ হইলেন, 
এবং করজোড়ে গলঙ্গশ্র লোচনে গদগদ স্বরে কহিতে লাগি- 
লেন,-মহাশয়, রক্ষা ককন, এ টাঁকা আমি এক মাসের মধ্যেই 
যে কোনও প্রকারে পারি, পরিশোধ করিব ; এক্ষণে ন। হয় 
আমি এক খাঁনি খত লিখিয়। দিতেছি | কন্যাঁকর্তার এই ৰপ 
অবস্থা দেখিয়াও বরকর্তার হৃদয়ে ককণ রসের আবির্ভাব হইল 
না| তিনি উন্নত স্বরে কহিলেন» তুমি প্রতারণা দ্বার কণ্ঠাঁর 
বিবাহ দিবার কৌশল করিয়াছ। আমি কখনই শুনিব না; 
ও ূপ জুয়াচুরি ফন্দী আমি ঢের জানি | এই ৰূপ কটুকাটব্য 
বলিয়। পুভ্রের হস্ত ধারণ করাতে সভাস্থ কয়েক জন নদাশয় কুটুম্ব 
একত্র হইয়া বলিলেন,--আজ্গন মহাশয়, আমরা কিঞ্চিৎ 
কিঞিৎ টাকা দিয়া এই নিঃস্ব ব্যক্তির জাতি কুল রক্ষা করি| 
যদি এ তিন জন বাক্তির হৃদয়ে দেব ভাবের আবি9ভাব ন| 
হইত, ভাহা। হইলে, এ কন্যার পিতা কি পে যে জাঁতি রক্ষা 
করিতেন, তাহ! ভাবিতে গেলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে | 

, হা অর্থ! ভুমি সংসারের কি অনর্থেরই মুল হুইয়াছ! 
ভোঁমার জন্য লোক ন। করিতেছে কি? ভোঁমাঁর জন্যই প্রাঁণ- 
পয়ি সটহাদ্‌রে লহোদুরে বিচ্ছেদ ঘটিয়া। থাকে) তোঁসার জগ্ই 
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পিতা অনায়াসে আপন ছুহিতাঁকে অসৎ পাত্রে অর্পণ করিতে 
বাধ্য হন; তোমার জন্তই রাঁজপুক্রগণ আপনার গুজাপাদ 
পিতাকে কারাকদ্ধ করিয়া রাখিয়া, থাকে) তোমার জন্তই 
পিতা পুজ্রকে এবং পুজ পিতাকে প্রতারণা করিতেছে; 
তোমার জন্যই দসম্যগণ অল্লান বদনে মন্ষ্যের প্রাণ জকহার, 
করিয়। থাকে, তোমার প্রতি যাঁহাদিগের অসাধারণ স্সেহ 
মমতা জন্গিয়াছে, দয় ধন্ম আর তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান, 
প্রাপ্ত হয় না| হায়! কেহই বিবেচন] করিয়া দেখেন না 
যে, অর্থ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের কি স্থখোৎপন্তি 
হইতে পারে? অর্থ কোনও কাঁলে শান্তিপ্রদ নহে। অধিক 
অর্থ সঞ্চয় হইলে, অধিকাংশ লোঁকেরই প্রায় উন্মাদ দশা 
উপস্থিত হয়| ইহাঁর শত শত প্রমাণ প্রাগ্ড হওয়1 গিয়াছে যে, 
ধনবান্‌ লোকেরা কেবল এক ধন গর্ষে একেবারে স্বেচ্ছাচারী 
হইয়া] উঠেন | কোনও কাঁধ্যে আঁজীয় বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ 
করেন না| বোধ ককন, কোনও ব্যক্তির একটি সর্ব সুলক্ষণ। 
সুন্দরী কন্য! আছে | সেই কন্তাটিকে অন্য এক জন ধনবান্্‌ 
লোকের পুজ্র বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন । লোক পর- 
ম্পরায় তাহার মনের ভাঁব পিতার নিকট গোঁচর করায়, ছিনি 
নিজ তনয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া হাসের সহিত কহিলেন,--- 
কিরে, তোর নার্কি অমুকের কন্ঠাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা 
হইয়াছে? ছিছি! অমন কথা মুখে আনিতে নাই! তার 
ম্মমত। কি যে, তোকে কন্যা! দান করে! ছুই যেমন ঘরে 
জন্মিয়াছিস্‌, তেমনি ঘরে তোর বিব্ দিব | সেই বিরাহাত্ী 
যুব! পক্ষ যে ব্যক্তির কন্যার পাণি গ্রহণে অভিলাষ করিয়।- 
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ছিলেন, [তিনি সছ্ছংশজ[ত, সদ্ধিদ্ব'ন্‌ ও সদাঁশয় ; কেবল এক 
ধন নাই, এই তাহার দোষ | সেই কারণে কণ্ঠাঁটিকে ধনবান্‌ 
লোঁকের গৃহে বিবাহ দিতে পারিলেন না 1 বহু কষ্টে যত্দামান্ 
ব্যয় করিয়া একটা কুৰপ অসচ্চরিত্র নিধন পাত্রকে লম্প্র- 
দানু করিলেন | শীত্ত্রকাঁরেরা লিখিয়াছেন,--হুলক্ষণা কন্চ। 
যদি নীচকুলোন্ভব হয়, রাঁজপুজ্েরাও তাঁহার পাণি গ্রহণ করিতে 
পারেন | ভবে সে কন্যাটি মনোদ্ত পি ধনে বঞ্চিত হইলেন 
কেন? তীহার পিতা অর্থহীন, এই মাত্র কারণ | এক পক্ষে 
অর্থের অনটন, অপর পক্ষে অর্থের লালসা | যে বন্তি 
নিধনের কন্ার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিলেন না, কিছু 
কালের পর, এক জন ধনবাঁনের সেই গ্রাত্রটির গ্রতি লক্ষ্য হইল | 
তাহার কন্তাটি কদাকার মাংসপিণড ও কুলক্ষণযুক্ত | সেই কন্যা] 
কেবল পিতার ধনের বলে উক্ত স্ুপুকষ যুবার হস্তে অর্পিভ 
হইল | পাত্রের পিভ। তাহার বধুমাতাঁর কপের দিকে এক বাবও 
চাঁহলেন না| পুভ্র বিবাহ করিয়া নগদে জিনিষে সাত হাজার 
টাক| গৃহে আনিল | সেই আনন্দে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার অবসর 
প্রাপ্ত হইলেন না| বাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বর্তমানে দমস্ত কার্য 
নির্বাহ রেন, তাহাদিগকে কোনও বিষয়ে অনুতাপ করিতে হয় 
না| কালে কন্দর্পের গ্যাঁয় যুব! পুকষ আপনার কুপা সহধর্ষ্িণীর 
প্রতি ঘৃখ তুণিয়া চাহিতেও পারিতেন না! অবশেষে, অনৎ 
€সর্গের দোষে ঘোর ব্যভিচাঁরে লিগু হইলেন | তাহার নিরপ- 
রাঁধ পত্রীর দিন যাঁমিনী নয়ন নীরে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল | 
কন্যাটির বাশি রাশি স্বণ, হীরক ও মুক্তার আভরণ ছিল, ইন্দ্রা- 
লয় তুল্য রম্য সুসজ্জিত তউাতিকীয় বাস করিতেনঃ। দেব ভোগ 
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ভক্ষণ করিতেন, ছই তিন জন কিন্করী নর্কাদ| াহার দেব সশ্রষা 
করিত | এত দুর বাহা স্থখ সত্ত্বেও তিনি আপনাকে হত- 
ভাগ। বলিয়। আক্ষেপ করিতেন | এক পতি স্থখই স্ত্রীলোকের 
প্রার্থনীয় ; ভাহার পিতার বিবেচনার দোষে তিনি জন্মের মভ 
দেই জখে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন | 

ফুরাণ চুক্তি দ্বার৷ বিবাহে কিৰূপ বিভ্রাট ঘটে, আঁমাদিগের 
স্বজাঁতি মহোদ্য়গণ তাহ কি এক্ষপেও বুঝিতে পারিতেছেন না? 
যে ব্যদ্তি আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া সপ্ত সহজ মুদ্রা হস্তগত 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারই ভিতরে ভিতরে পুজের গত্বী মনো" 
নীত না হওয়ায়, কি বপ অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল, ভিনি কি তাহার 
কাঁরণানুসন্ধীন করিয়াছিলেন ৭ অর্থ লোভে কুৰপ কম্থার 
সহিত সর্কাঙ্গ সুন্দর পুতের বিবাহ দেওয়ায় তাহাকে কত দুর 
ঢুরদুষ্টরের ভাগী হইতে হইল | বাল্যকালে পুক্তটি বিশি্ বিদ্যা- 
অর্দন করিয়।ছিলেন, স্বভাবটিও স্থন্দর ছিল; কেৰল মনোমত পত্রী 
গাইলেন ন। বলিয়া মনের খেদে অসশ সংসর্গে মিলিম্ড হইলেন, 
এবং তদাসুসঙ্গিক স্থরাপান গপরভৃতি গর্হিভাচরণে লিগু হইয়। 
কালে দেই মোহন মুস্তি নানা ঘৃণিত রোগের আবাদ ভূমি করিয়া 
তুলিলেন | এই সকল কথার কি সভ্যাসগ্্য গ্রমাঁণ করিতে 
হইবে ৭ ন| ইহাই যথেষ্ট বলিয়া ভাহার! গ্রহণ করিবেন ? 

নবদীপাধিপতি মহারাজ কুষ্চন্দ্র রাঁয় বাহাদুরের ১ সভাসদ 
মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় তাহার ম্বরচিত কাব্যে লিখিয়াছেন 7--- 

৫ উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম, 
“কে কোথা দেখেছু মিলে উত্তমে অধম ৭” 

কেবল এক টাকার বলে, টাকার অভাবে ও শ্বাসের প্রতি 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ গ্রথ!লী । 


লোকের অনাঁদর ক₹ওয়াতে প্রায়ই উত্তমে অধমে মিলন হইতেছে । 
কালে ইহার ভয়াঁনফ কুফল ফলিধে, ভাহাতে আর সংশয় নাই । 
কিছু কাল পুর্বে এই দহ্রের এক জন সম্তান্ত লোক আপনার 
সর্ধাঞগ হুন্দরী কন্যাঁটিকে অমৎ পাত্রে দান করিয়াছিলেন বলিয়া 
কি ঈশ্বরচন্দ্র গুগু আপনার প্রভাকর পত্রে আকেপ বঙ্গ 
লিখিয়াছিলেন )-- 
£ কারে বলি মন ছুখ হায়হায় হায়রে! 
সোঁণাঁর প্রতিমা খানি ফেলিল ডোবায় রে!* 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, পুর্ব কথিত দত্ত বাবুদ্দিগের 
বাটার বিবাহই কন্ঠাদানের পক্ষে নজীর হইয়া মধ্য এবং নিক্ন 
শ্েণীকে আপন আপন কন্ঠার বিবাহ সম্বন্ধে বিষম বিপদে 
ফেলিয়াছে, না ইহার আঁর কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে ৭ 
কেবল এক সেই বিবাঁহ দুইটি এক্ষণকার বিবাহের আদর্শ স্থল 
হয় নাই; বিবাহ বিজাট সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিশিষ্ট 
কাঁরণ আছে, ভৎসমুদায় পধ্যায় ত্রুমে বিবৃত করা যাঁইতেছে ;-- 

প্রথমতঃ, আমাদিগের মমজ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ; বড় মানুষের 
ছেলের সঙ্গে বড় মানুষের মেয়ের বিবাহ আগে আগে অনেক 
হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই সকল বিবাহে সমাজের কোনও 
বি ঘটে নাউ | ধনবাম্‌ লোকের! অঙান বদন বহু অর্থ ব্যয় 
করিয়। স্থবিদ্বান্‌ ধনী সন্তনকে কন্ঠ! দান করিতেন । মধ্যবিধ 
£লাকের উর্ধ দৃষ্তি করিতে সাহস হইত না, নিশ্ন শ্রেণীর ত কথাই 
নাই। উন্নত' শ্রেণীতে উন্নত শ্রেণীতে, মধ্য শ্রেণীতে মধ্য 
শ্রেণীতে, ও নিম্ন শ্রেণাতে নিম্ন শ্রের্ণাতে দীর্ঘ কাল ধরিয়া 
আদান প্রন চলিয়াছিল | এক এ জন ধনবান্‌ লোক অন্য 


ঘঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্ণলী | 


এক ধনবানের গৃহে পর্যযায় ভ্রমে ডিন চাঞিটি কনার বিবাহ 
দিয়াছিলেন | উপধযুণ্পরি এক এক ঘরে এক এক বংশের 
বহু কন্ঠাদান হওয়াঁভে পিতৃগৃহে ঘে দুইটি কন্যার পিসী ভাইবী 
সরি ছিল, বিবাহের পর, তাহাদিগেরই শাশুড়ী বৌ সম্বন্ধ 
&ইল। খুড়ী ননদ হুইয়! পড়িলেন, মালী মামাশীশুড়ি হইয়! 
গেলেন, ও জ্যেষ্ঠতাঁভ পত্রীর সহিভ বিহ!ন সম্বন্ধ হইল | পুকষে 
পুকষেও হাস্তাম্পদ সন্বন্ধ হইয়৷ দড়াইল| রাম শ্থামের 
এক সম্বন্ধে শ্বশুর, অপর সম্বন্ধে শ্যালক হইলেন, ইহ1 হইতে 
কৌত্কাঁবহ নম্বদ্ধ আর কি হইতে পারে ৭ ক্রমে ত্রমে সঙন্থীর্ণ 
সময়ের মধ্যে এত ছুর আদান প্রদ্দান চলিতে লাখিল যে, বণিক্‌ 
সমাজ আর জল পিগ্ডের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাঁধ্য করিতে পারি- 
লেন ন| | এই ৰূপ কেবল ধনী স্বর্ণবণিক্দিগের গৃহে হইল, এমত 
নহে, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীভেও সেই ৰূপ বিবাহ হইতে লাগিল | 
অবশেষে, উন্নত শ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে আর 
পাত্র পাইলেন না, কাজেই তাহাদিগকে মধ্য শ্রেণীতে আসিয় 
কন্ঠার বিবাহ দিতে হইল ; সেই সময়ে ভীহারা একটি ভয়ানক 
ভ্রমে নিপতিত হইলেন | প্রথম শ্রেণীর বভ্মানুষের কন্যা 
যখন মধ্য শ্রেণীতে পরিণীতা৷ হইতে লাগিলেন, তখন তাহ'- 
দিগকে বিবাঁহের একটু ব্যয় লাঘব করা উচিত ছিল | যখন মধ্য 
শ্রেণীতে বড়মামুষেরা [ববাহ দিতে আরম্ত করিলেন, তখন 
হারার বালা, মুক্তার মালা, ৰপার খাট ও ৰূপার দান” 
সামগ্রী বন্ধ করিলেই ভাল হইত; কেননা, প্রথম প্রথম বন্ড-* 
মানুষের কন্াকে বিবাহ করিতে পাইলাম, সম্তান্ত লোকের 
নহিভ কুটুম্বিতা হইল, ইহাই মধ্য শ্রেণীরা শ্লীঘা বলিয়! 


৪২ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী ! 


মানিভেন | ধনীর”্সহিষ্ভ ফুরাণ স্ক্ি করিতে টাহার! অবশ্য ই 
পারিভেন না; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই বে, প্রথমেই ধনি- 
গণ আঁপনাদিগের পদে'আপনারাই কুঠারাথাড করিরাছিলেন | 
বোঁধ হয়, তংকালে তাঁহার] এই ৰূপ ভাবিয়াছিলেন যে, 
স্বর কর্তারা যে গ্রণাঁলীতে কন্ঠাগণের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন, 
দেন্রিম উঠাইলে, আনাদিগের নিন্দা হইবে | আমাঁদিগের 
ঘরে যেবিবাহ করিবে, সেই আমাদিগের বংশ পরম্পরা 
যেকপ দিবার প্রীথা আছে, ভাহাই পাইবে 3 ইহার অঙ্ঠথ 
করিতে গেলে, আঁমাদিগের নিন্দা হইবে | এই কপ ভাবি- 
যাই তাহারা মধ্য জনীর লোকের লোভ বাঁড়ীইয়। দিলেন | - 
আবার মধ্য শ্রেণীরাড যখন নিম্ন জণীতে নামিলেন, তাহা 
রাও ধনীদিগের অনুকরণ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোভ বাড়াইয়! 
দিলেন1| আবার এডদেশীয় নিন শ্রেণীর বপিকেরাও যখন 
আঁপনাদিগের সমকক্ষের মধ্যে পাত্র পাইলেন না, তখন 
তাহারা যে সকল বণিকের সহিত্ত কোনও কালে আদান গ্রদান্‌ 
ছিল না, সাহাদিগের ঘরে কন্যাদান আস্ত করিলেন | এই ৰপ 
আদান প্রদান জন্বন্ধে পুর্বের হ্যায় বংশ মর্যাদা রহিল না| 
পাত্র পাইলেই বিবাহ দিতে আরস্ত করিলেন, দৌঁষ শুণের বিচার 
একেবারে উঠিয়া গেল | বিবাহের সম্বন্ধ কালে পাত্রের ৰূপ 
গুণের ও চরিত্র নন্বদ্ধের প্রতি আর বিশেষ দৃষ্টি রহিল ন1| যাহার 
কিঞ্চিৎ ধন আছে, ভীহারই পুত্র সাধারণের মনোনীত হই- 
লৈন। দিন কতক কাল এই ৰূপ নিয়মে স্থান প্রদান 
চলিল | অবশেষে, অর্থাৎ এক্স৫প ধাঁহার ছুই তিনটি পুত্র 
সন্তান আছে, তিনিই কুলীস। ধনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পেলেও 


ঘঙ্গের বর্তগান বিবাহ প্রণালী | ৭৩, 


চসিতেছে না| পাত্রের বাজার একেবারে ভ্রাঞ্ডন হইয়| উঠি- 
যাছে | উঈণ্বর ধাহাকে তিন চারিটি পুজরের পিতা করিয়াছেন, 
'তিনি গম্ভীর হইয়া মনে মনে লঙ্কাভাগ করিতেছেন | আবার 
হুর্ভাগয বশতঃ যাঁহার কতকগুলি বন্তা হইয়া পডিয়াছে, 
তিনি দেই কয়েকটিকে কি করিয়া পার করিবেন, সেই চিন্তাতে 
আহার নিদ্রা বর্জন করিয়াছেন |! আঁমাদিগের সমাজ এৰপে 
ফ্বোট মঙ্গল হইয়া গেল, হেট মাঁটা উপর হইয়া পড়িল,ভাল মন্দের 
বিচার রাহল না, বরপাত্রের গুণের পরিচয় লইবার আবশ্যক 
রহিল না) কেবল মাত্র “সেয়ে বড় হইল ! পাত্র চাই! পাত্র 
চাই!” এই কপ শব্দ উত্থিত হইতেছে | পাঠক মহাশয়, বোধ 
ককন, লোক পরম্পরায় সংবাদ আদিল যে, এক্ষণে দুইটি মাত্র 
ভাঁল পাত্র আছে, কিন্তু তাহাদের কাছে অগ্রসর হয়কে? 
ভাঁহারা উভয়েই ধনুক ভাঙ্গা পণ করিয়া বসিয়া আছেন | দশ 
জনম কম্টাভারশ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে এক জন নেপোৌলিয়ন বোন।- 
পার্টের অপেক্ষাও সাহদী ছিলেন, তিনি আপন পুরোহিতকে 
বলিলেন,--আপনি যাইয়৷ এক বার দরটাই জানুন না, বর- 
কর্তা ত আর বাঘ ভালুক নহেন যে, খাঁইয়! ফেলিবেন | পুরো- 
হিত কহিলেন,--মহাশয়,। আপনি জানেন না, বাঘ ভালু- 
কের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের উপায় আছে, কিন্তু এক্ষণ- 
কার বরের বাপের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের উপাঁয় নাই। 
ব্যাত্র তল্লকে বনে বনে বেড়াইয়। বহু কষ্টে একটি হীনধ্ল 
পশড শীকার করিয়া উদরস্থ করে, কিন্তু এ কালের বরের 
বাপ “ভাঙ্ুরীকো নাম” সিংঘের স্যার আপনার আবাস স্থানে 
উপবিষ্ট থাকেন, নিজীব শশকৰপ্পী কন্াভার গ্রস্ত ব্যক্তিবৃন্দ 


এ্$ বঙ্গের বর্তমম বিবাহ প্রণালী | 


যেন কুড়ার মত ইচ্ছা! পুর্বাক তাঁহার তীক্ষু “দংষ্টান্তর্গত" হন | 
সে যাহা হউক, আপনি আদেশ করিতেছেন, আমি আপনার 
হিতকারী, অবশ্যই বরপাত্রের পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহার 
আভাষ লইয়া আসিব | পুরোহিত শুভ দিনে ও শুভ ক্ষণে 
বরঞ্র্ভতার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার যজমানের অভি- 
প্রীয় ব্যক্ত করিলেন | শ্রবণ মাত্রেই বরকর্তা একটু শুষ্ক হাস্থা 
করিয়া বলিলেন,-কার মেয়ে ৭ অমুকের ! তিনি কি আঁমার 
ফুরাঁণ চুক্তির ভিশ্ভরে আসিতে পারিবেন? জানি সর্ঝ 
সমেত পাঁচ হাঙ্গার টাকার এক কড়া কড়ির কমেও পুভ্রের 
বিবাহ দিব না। তোমার বাবুকে গিয়! সংবাদ দাও,-তিনি যদি 
এই চুক্তিভে রাঁজী হন, তাহ] হইলে, আমিও ভীহার সহিত 
কুটুন্িত করিতে রাছী আছি | পুরোহিত কহিলেন,-_-মহাশয়, 
এ যে অন্যায় কথ| ) যা রয় বসে সেই কপ একট! কথা বলিলে 
ভঁল হয়| একটি মেয়ে হইলেও বা বলিয়| কহিয়। উহাতে রাজী 
করিতাম, কিন্তু তাঁহার তিন তিনটি মেয়ে | এপ্রথমটিকে যাহা 
দিবেন, অপর দুইটিকেও সেই ৰপ দিতে হইবে | বাবু আমাদের 
গৃহস্থ মানুষ, তাঁহাকে সকল দিক্‌ বিবেচন1 করিয়া কাঁধ্য করিতে 
হইবে | তাঁহার বড়" মেয়েটিকে আর তিনি রাখিতে পাঁরিতে- 
হেন না; অভএব মহাঁশয়কে এ বিষয়ে একটু কৃপা করিতেই 
হইবে | এএই কথ] শুনিব! মাত্র বরের বাপ রাখিয়া উঠিয়! 
কহিলেন, ঠাকুর, তুমি ত বেশ কথ] বোল লে ! আমি ব্যাটার 
বিয়ে দিতে বসেচি, ন] পুণ্য কন্তে বসেচি ৭ যেখানে আমি দশ 
টাক জেয়াঁদা পাঁব, সেই খানেই'আঁমার ছেলেরীবয়ে দেৰ | 
ভিনি কমে পান, অন্য জায়গায় বিয়ে দেবেন | যান ঠাকুব, 
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প্রণাম করি, আর মিছে বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই | এই কথ! 
বলিয়া বরকর্তী। “ গা টেড্রার” মত ফুলিতে ফুলিতে বাটার 
ভিতর চলিয়! গেলেন । পুরোহিত বির বদনে আপনার 
যঙ্গমানের বাটীতে আসিয়া আদ্/াপান্ত সমস্ত ঘটন। বিরত 
করিলেন | কন্ঠাকর্ভ। শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেশ* ও 
নিম্ন লিখিত মতে মনে মনে আক্ষেপ আরশ্ত করিলেন ;-- 

কি ভয়ানক কাল উপস্থিত হইন! আঁমিকি করিয়া তিনটি 
কন্যার বিবাহ দিয়া জাতি কুল রক্ষা করিব ৭ পনর হাজার 
টাকা কোথায় গাইব ৭ যদি এক একটি কন্ঠার বিবাহে পাঁচ 
পাচ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে, আসার খু চিয়! 
খাইবার কিছুই থাঁকিবে না| আমার যাঁহ| ঘটিয়াছে, ইহ|কেই 
লোঁকে উভয় সঙ্কট কহিয়া খাকে। এক দিকে দীনতা, অপর 
দিকে জাতিনাঁশ | বড় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কন্যাঁভার- 
এস্ড বলিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারিৰ না) 
তবে কি করিয়া এ দায় হইতে মুক্ত হইবণ৭ বড় মেয়েটিকে 
যে আর ছয় মাস কালও অন্ুঢা অবস্থায় রাখিতে সাহস হই- 
তেছে ন|| এক্ষণে আমার পক্ষে কি কর! কর্তবা, তাহ! আপনি 
স্থির করিতে পারিব না। এক বাঁর জাঁমাদিগের হিতনাধিনী 
সভার সভ্যগণের নিকট যাইয়া আমার মনের আক্ষেপ 
জানাই; তাহারা যে কপ পরামর্শ দিবেন, সেই কপ করিব) 
যদি যথা সর্বাস্ব বিক্রয় করিয়া! তিনটি কন্যার বিবাহ দিতে 
বলেন, অগত্যা আঁমাঁকে ভাঁহাই করিতে হইবে। মেয়ে কটার গতি 
মুক্তি করিয়াঞ্টগতি পড়ীভে বুন্দাবনে বাইয়া বান করিব এই 
বপ ভাবিয়া চিন্তিয়া উক্ত- সভার কোনও সভ্যের নিকটে শিয়] 
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গোপনে এই বিপদের কথা জ্ঞাত করায়, তিনি পাঁধ্যানু- 
সারে বরকন্তাকে যুঝাইতে গেলেন ; কিন্তু বরকর্তা এক কথায় 
সমস্ত কাঁধ্য শেষ করিয়া ফেলিলেন ;-_ অর্থাৎ, এক্ষণে আদার 
পুকুর বিবাহ দিবা ইচ্ছা! নাই। এত অল্প বয়সে বিবাঁহ 
দেণ্যা ভাল নহে | আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি, এাবেশিক। 
প্রীক্ষাঁন উত্তীর্ণ না হইলে, বিবাহ দিব না| এ কথার 
“প্র আর হিতসাধিনী সভার সভ্য কি কথা কহিবেন? 
কাজেই তাহাকে নিহশব্দে বাটা ফিরিয়া আঁদিতে হইল | 
হিতসাধিনী সভার সভ্যকে সঙ্গোপনে কুরাণ চুক্তির কণা 
জানাইয়। পুর্বোজ্জ কন্ঠাভারগ্রস্ত বাক্তি আর এক হতন 
বিপদে নিপতিত হইলেন | তীহার সহিত আর কেহই লম্ব- 
ন্বের কথা কহিতে চাহেন না| অবশেষে, বসত বাটী খানি 
বন্ধক দিষা পঞ্চ সহজ মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন, এবং দন্ে 
তৃণ করিয়া শত সহজ্র ঘাট মানিয়। সেই পাতের মহ্ভি 
আপনার কন্ঠার পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে বাধা হইলেন । 
পাঠকগণ, তবে কি আমাদিগের হিতসাধিনী সভার মহছু- 
দেশ সাধন হইবে না? তাহারা যে কন্ঠাভারগ্রস্ত ব্যন্ডি 
বুন্দের দুঃখে অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া কয়েক বত্সর কাল এ 
কুরীতি উঠাইবার জন্য কায়মান যন্ত্র করিলেন; তৎসমুদায় 
কি নিক্ষঞ্ হইল? না, তাহা কখনই হইবে না| এই 
পৃথিবীর খণ্ড চত্ুষ্টয়ে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
কত শত বাঁর সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল | সেই বিপ্লৰ 
জন সাধারণের অপহা বোধ হইলেই ককণাময়ঞঈম্ঘর ব)ক্তি 
বিশেষ বা স্প্রদায় বিশেষ ছারা তাহার মুলোচ্ছেদন করিয়] 
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থাকেন | এক সময় ইউরোপ খণ্ডে ক্াথলিকু সম্প্রদায়ের দৌরা- 
ত্র একশেষ হইয়! উঠিয়াছিস | পোপের অনুচরেরা নাঁন 
কৌশলে ধন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের অর্থ শোষ্প করিত | অন্যের কথা 
দুরে থাকুক, তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান ভূপালগণকে 
ক্রীতদাসের ন্যায় খাটাইয়া লইতেন | যখন পোপের দাকণ 
দৌরাজ্য সদাঁশয় সাধু ব্ক্তিগণের অসহা বোধ হুইল, তখন 
প্রাতগম্মরণীয় মহাকস। মার টিন লণর জনসাধারণের পক্ষ হইয়া ধর্ম: 
পুস্তকের যথার্থ ব্যাখ্য। জারস্ত করিলেন; এবং বহুকাল ধরিয়া 
লোকের ছ্ারে দ্বারে বেভাইয়া ক্যাথলিক দলের গর্ব খর্ধ করিয়া 
দিলেন। তিনি প্রাণের আঁশ।| পরিত্যাগ করিয়। সেই পরোপকার 
ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন | কথিত আছে যে, পোপের অনুচরের! 
অনেক বাঁর তাঁহার জীবনান্ত করিবার চে পাইয়াছিল | 
ক্যাথলিক পন্প্রদায় জন সাধারণকে যেষপ ভ্রমে ফেলিয়] 
রাখিযাছিলেন, ল্থরু দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে একাকী সেই ভ্রম 
নংশোৌধন করিতে অগ্রসরহুন ; পোপের ভয়ে সে সময় কেহই 
তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে সাহন করেন নাই | অব- 
শোষে, কেবল এক লুখরের অধ্যবসায়ের গুণে প্রটেষ্টান্ট, মতের 
্্টি হইল | পোপের অত্যাচার হইতে ধর্মান্ধ ব্য্তি দিগকে রক্ষা 
করিতে এ্রটেষ্টান্ট্‌ সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন | 
আমাদিগের দেশে এক সময়ে কাপাঁলিক ও বামাচারী নব্প্র- 
দাঁয়ের মত বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল| তাহাদিগের আঁচাঁঞপ 
ব্যবহারের কথা এক্ষণে পুনকক্তি করিতে গেলেও আঁমাদিগের 
হৃৎকম্প উপস্থিত হয়| কাকির! দেবীর বরপুক্র বামাচারিগণ 
রক্তবস্ত্র, রক্তজবার মালা, এবং ললাটে রভচন্দনের অর্দচন্দ্ 
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পরিভ | স্ত্রীলোকের আদা খতুর শোণিত রক্তজবায় মাঁখিয়! 
মহানায়ার পুঙ্| করিত,মদ্য মাংস ব্যতিরেকে তাঁহাঁদিগের আহার 
হইত ন।,ব্যভিচারকেই উকবল্য লা:ভর এক মাত্র সোপাঁন বলিত, 
অগ্গঞ্জ ছ।গ, মহিষ, মেষ বলিদান কারয়াও তাহাদিগের তৃপ্তি লান্র 
হহত মা) অবশেষে, নরবলি দিয়া ইষদেবীর পুজা! করার 
প্রথা প্রচলিত করিয়াছিন/। দময়ে সময়ে সেই নৃশংস 
পিশাচের। হীনবল লোকের সন্তানগণকে চুরি করিয়া বলি" 
দান দিত | ৮গাল বালককে পাঁইলে, বলে ছলে কৌশলে তাহার 
জীবনান্ত করিত, এবং সেই শব শ্বাশীন ভুলিতে কিম্বা নিবিড 
অরণ্যের মণ্যে লইয়া গিয়া শবসাধন করিত | শুষ্ক তর্কে সর্ধ 
সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের ধন্মের 
প্রপান্ঠ সংস্থাপন করিয়াহিল| তাঁহাঁদিগের অত্যাচারে ভক্তি, 
অদ্ধা, দয়া, ধন্মা দুরে পলায়ন করিত | জীবহনন, স্ুুরাপাঁন, 
পরগ্লার ইহাই পরম ধন্ম বলিয়া তাহদিগের নিকট পরিগণিত 
হইতি | যখন বঙ্গ দেশ বামাচারী সম্প্রদায়ের অত্যাচার 
বপ তমপায় সমাচ্ছ্‌ন্ন হইতে লাগল, সেই সময় পুণ্যক্ষেত্র 
নবদ্বীপে প্রেমাবভাঁর চৈভন্তচন্দ্র আবিভূ্তি হইয়া প্রেমের বলে 
অসংখ্য বামাগারীর গর্কঝ খব্ধ করিয়াছিল্নে| তিনিই পিশীচগণের 
মনে পুনরায় ককণ রসের সঞ্চার করিয়। দিয়াছিলেন, সেই ছরাক্স- 
গণকে ছিংসারৃি পরিত্যাগ করা ইয়াছিলেন, এবৎ মধুর হরিনাে 
থঙ্গ দেশ মাতাইয়! ক্ষুদ্র ভদ্র, পণ্ডিত সুখ ও চগ্ডাল ব্রাক্মণের 
মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন | চৈতদ্যদেব বলিয়া 
বেড়াইতেন,--ভাঁই, আমরা সম্ষলে ভাই ভাই; আমাঁদিগের 
মধ্যে ছোট ক নাই, আমাদিগের ভিতর আত্ম পর নাই! আইম, 
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আমরা সকলে এক মনে এক ধ্যানে এবং ৯এক প্রাণে পিত। 
হরির প্রেমে মন্ত হই; একের *খে সকলেই দুঃখিত হই, ও 
একের আহ্লাদে সকলেই আঁঙ্কাদ গকাঁশ করি। বেহ 
কাহাকে পর ভাবিও না, সকলের কাছে হৃদয় খুলিয়া দাও, তাহ 
হইলেই পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতুভাব সংস্থাপন হইবে | হিংসা, 
দ্বেষ, স্বার্থপরত। বিষে আর তোমাদিগন্কে জর্জরীতভূত করিতে 
গারিবে না| 

পাঠকগণ, পুর্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও আবার বলিতেছি, 
আমর] দেই অদ্বিতীয় প্রেমময় পরম দয়াময় স্বাথভাাগী চৈতন্ঠ- 
দেবের শিষ্য; বেদ, স্মৃতি, শ্রতি, এবং প্ুরাণাদি শাহের 
বশীভূত নই| তাহার প্রিয়নখা নিভ্যানন্দ মহাওভু আঁপনার 
পাঁরিষদদ এবং বংশধরগণকে যেকপ ধন্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, 
আমরা পুক্ষানুত্রমে গোশ্বাঁমিগণের বুপায় দেই পবিত্র ধর্ম 
মতি করিয়া আলিতেছি | ঠৈভন্য মহাপ্রভূ যখন একাকী দেই 
কদাচারী বামাঁচারিগণকে সদাচারী করিতে পারিয়াছিলেন, 
এবং হিন্দ জাতির মধ্যে ভয়ানক বৈষম্য দোষ দুর করিয়া 
সকলকে সাম্য.নীতির সারতত্ব বুঝাইয়াছিহেন, তখন আমরা সেই 
মহাপ্রভুর শিষ্য, আঁমাদিগের কখনই স্বজাতির ক দেখ! উচিত 
নহে। কন্যার বিবাহ স্বন্ধে যে বিভ্রাট ঘট্টিয়াছে, ইহা আম! 
দিগের সমাজের দ্রশ জন লোক ও অন্তরেরর সহিত বুঝিয় 
থাকিবেন | যদি পাঁচ জনেরও প্র ঢুঃখে মনহগাঁণ বাদি 
উঠিয়। থাকে, যদি হ্যুন কল্পে ছুই জনেরও পরোঁপকার ব্রতে 
দু সংকল্প হয়, তাহ! হইলেই জীমাদিগের অভীষ্ট দিদ্ধ হইবে | 
তবে এই কথাঁটি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে 


ক বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী | 


যে, এক দিনে রোম রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই, এক দিনে 
প্রীচৈতল্য মহাগরভু বঙ্গ ভূমিকে হরিনামে মাতাইতে ও সাধা- 
রণের মধ্যে জীতুভাৰ সংস্থাপন করিতে পারেন নাই! স্বজা- 
তির ও স্বদেশের মহৎ কল্যাণকর কার্যে ব্রতী হইলে; গ্থম 
প্রথম অনেক বিদ্ব ঘটিয়া থাকে, অনেক আপদ বিপদ ভোগ 
কবিতে হয়, এবং অজ্ঞ জন সদীপে কখনও কখনও অপমানিত 
হইতে হয়, দে সকল বিষয়ে ভ্রক্ষেপ করিতে গেলে হইবে না। 
যাহা করিতে অগ্রসর হইয়]ছি, তাহার সম্মুখে শত সহস্র 
বাধা উপস্থিত হইলেও আগাদিগের ধের্যাচ্যুত হওয়া উচিভ 
নহে ; করণ, এক ধৈর্্যই সংসারের সমস্ত হিতকর কার্যের 
প্রধান উত্তর সাধক | এক্ষণে আমাদিগের ধৈর্যের সহিত এই 
করা কর্তব্য হইয়াছে যে, তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইয়া, উন্নত 
ভুখর অপেক্ষাঁও ধের্য্য ধরিয়া এবং সমুহ অপমানকে সম্মান 
জ্ঞান করিয়। স্বজাতীয় ভ্রাসভুগণকে কন্ঠার বিবাহ বিপ্লবের বিষয় 
বুঝাইয় দিব; এবং করজোঁড়ে পুনঃ পুনঃ বলিব,--হে বণিক্‌ 
মহোদয়গণ ! আঁমাদিগের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কুটুম্ব বান্ধবের 
অধিকাংশ চাঁকুরী ছার জীবিক1 নির্বাহ করেন, তাহাদিগের" 
পক্ষে কন্ঠার বিবাহে উচ্চ ব্যয় নির্বাহ করিতে কষ্ট বোধ হই- 
তেছে | আন্থন, আমরা স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের সেই ভার লাঘব 
করিয়া! দি; ইহাতে পুণ্য ও প্রতিষ্া ছইই আছে স্বজাতির 
ও্রভি সহান্ুভৃতি দেখাইবার এই এক উপযুক্ত সময় | যখন 
জাতীয় ভ্রাতগণ গলদশ্রু লোচনে সাহাধ্য প্রার্থনা করিতেছেন, 
তখন তাহাদিগকে সেই সাঁহাধ দান করা উচিত কিন? 
কন্াঁভারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে সাহায্য চাহিভেছেন, দশ জনে এক্য 
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ইল, ভা আমরা মনায়াষে দিতে পারি দাঁহাঁতে অর্থেব 
প্রয়োজন লাই, সামর্থ্যের প্রয়োজন নাই, বিদ্য। বুদ্ধি পতভৃতি 
কিছুরই প্রয়োজন নাই; কেবল ধাঁহারা বরকন্তা, তাহাদিগের 
কিঞ্িৎ কিঞ্িঃহ ত্যাগ স্বীকার করিলেই যথেষ্ হইবে | এক্‌ 
ফুরাণ চুক্তির প্রথা এ্রচলিত হওয়াতে, বণিক সমাজে বিধর্স 
বিভ্রাট ঘটিয়াছে; সেই জগ্ঠঃ অনেকে সৎপাত্রে কন্ঠ] দান করিতে 
গাঁরিতেছেন ন1, ভাল মন্দের বিচার থাকিভেছে না, গতি পল্জীৰ্ 
মনোৌমত মিলন হইতেছে না| ধনহীনের স্থবপ! কন্যা কেবল 
এক অর্থের অনটন বশতঃ অন্তপাত্রে ম্যস্ত হইতেছে | বিবাহ 
কালে পাত্রের কোনও দোষ গুণের পরিচয় লওয়] হয় না, কেবল 
এক ধন থাকিলেই সমস্ত দোঁষ ঢাকিয়| যাঁয় | ধনের দিকে এক 
মাত্র লক্ষ্য থাকায়, অনেকে উন্মাদগ্রস্তকেও অঙ্লান বদনে কন্ত] 
দান করিতেছেন । পক্ষান্তরে, কেবল ধনের লোভ লশ্বরণ করিতে 
না পারিয়। নীরোগ বলিষ্ঠ ও পরম সুন্দর ঘুবা পুকষের। নান] 
প্রকার সংক্রামক রোগগ্রস্ত কন্ঠার পাঁণি গ্রহণ করিডেছেন! 
বিবাহ কালে এক দিকে ফুরাণ চুক্তি, অপর দিকে ধনের €লোত» 
এই ছুই বিষয় একত্র হওয়ায়, কত প্রকার এক কুল ক্রমাগত 
রোগ অন্য কুলে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিতিছে , তজ্জন্চ, অকাল 
মৃত্যুর আধিক্য হওয়ায়, অনেক বণিকৃ কন্যা] অল্প বয়সে বিধবা 
হুইয়! আমরণ কাল ছুর্বিধহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন | 
আমাদিগের সমাজ সঙ্গীর্ণ হওয়াতে এক পরিবারের সহিত পুনঃ 
পুনঃ আদান প্রদান চলিতেছে | এই প্রথা যে কত দুর অনিষ্ট- 
কারী, নিন্সে তাঁহার একটি সামাঠ্ঠি উদাহরণ প্রদত্ত হইল). 
এক খানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, কোনও সময় 
১১ 


পহ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । 


পটু গালের রাজপরিবার দীর্ঘ কাল ধরিয়া মাঁতামহফুলের সহি 
আদান গুরদান করিয়া আসিয়াছিলেন | কালে সেই রাঁজপরি- 
বারের মধ্যে জড়, সুক,« হীনবীধ্য ও খর্ধাকার সন্তান সন্ভতির 
জন্ম হইতে লাগিল | যখন রাজপরিবারেরা৷ হাঁনবীর্ষ; সন্তান 
“সন্ততি জন্মিবার কারণ জানিতে পাঁরিলেন, তখন ভিন্ন জাতীয় 
রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক হুত্রে আবদ্ধ হইলেন | পুন- 
ব্বার রাজবংশে পরম সুন্দর বীর্যবান্‌ সন্তান জন্মিতে লাগিল । 
যখন স্পঞ্ দেখা যাইতেছে যে, এক খণ্ড উর্করা ভূমিতে 
ক্রমাগত এক প্রকার শস্য বপন করিলে, সেই ভূমির উৎ্ 
পাদিক1] শক্তির ত্রাস হইয়া যায়, তখন এক পরিবারের সহিত 
পুনঃ পুনঃ আদান প্রদান চালাঁইলে, হানবীধ্য সন্তান উৎপন্ন 
হইবে না কেন পাঠকগণ, এক বার বিবেচনা করিয়। 
দেখুন, আঁমাদিগের পুর্ব পুকষগণ কি প্রকার দীর্ঘাকার ও 
সবল শরীর ছিলেন, কি ৰপ আহার করিতে পারিতেন, ও 
কি ৰূপ শ্রমসহিষু ছিলেন ; আমরা কি তাহাদিগের সেই সকল 
গুণের দশাংশের একাংশেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি ৭ আপনার! 
চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন যে, বণিক্‌ জাতি পুর্ব" 
পেক্ষ! এক্ষণে হীনবীর্ধ্য ও অল্লায়ুঃ হইয়৷ পড়িয়াছেন কি ন1 ? 
কন্য। পুঁভ্রের বিবাহ সন্বন্ধে আমর আর একটি বিষম ভ্রমে 
নিপতিত'হইয়াছি | আমরা এক্ষণে বরের সহিত বিবাহ ন| দিয়। 
বরের বিষয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া থাঁকি| একট! 
কথায় বপিয়! থাকে,“ রাঁজায় পড়িলেও রাণী হয় না, পাতে 
_পড়িলেও খাইতে পাঁয় না (” কিছু কাল পুর্বে অনেক ধনাঢ্য 
বণিক্‌ বু অর্থ ব্যয় করিয়া রাজ! রাঁজ্ড়। ও কোটিপতির দিত 
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আপন আপন ছুহিভূগণের পরিণয় কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন; 
কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ গেই সকল বণিক কন্থাঁরা প্রায় কেহই 
পতি লইয়। স্থখী হইতে পারেন নাছি। কাল প্রভাবে ধনী 
সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রায়ই কুপথগ[মী 
হন স্বামী ব্যভিচারে লিগু হইলে, আমরাবতীর সুখ সত্তেও 
স্ত্রীলোকের মনঃপীড়ার' অবধি থাকে না| প্রত্যক্ষ দেখিভে 
পায়! যাইতেছে যে, অস্মজ্জীতীয় রমণীগণ কোটিপতির প্তী 
হইয়াও নিদাঁকণ মনের কষ্টে কালযাঁপন করিতেছেন | আরও 
দেখ| যাঁয় যে, যাহার! নিঃস্ব লোকের সন্তানের হস্তে স্যস্ত 
হইয়াছিলেন, আপন আঁপন শুভাদপ্টের ফলে সেই সকল 
কামিনীকুল এক্ষণে সুখন্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা! নির্বাহ করিতে- 
ছেন | কন্যার ভাবী সুখের জন্য পাত্রের দোষ গুণের দিকে 
দৃষ্টি ন রাখিয়া খাঁহার৷ কেবল এক ধন দেখিয়া বিবাহ দেন, 
উাহাদিগের কন্ঠারা প্রায়ই সখী হন না, ইহার শত শভ 
প্রমাণ প্রাগু হওয়। যাঁয়। 

হে স্বজ্জাতীয় ভ্রাভৃগণ ! আপনার! যদি আপন আপন ছুহি- 
তৃগণকে চিরস্খিনী করিতে চাঁহেন, বিবাহ বিজ্ট অর্থাও ফুরাণ_ 
চুক্তি সম্বন্ধে কন্ঠার বিবাহে যে কপ সমুহ কণ্ঠ উপস্থিত হই- 
য়াছে, তৎদমুদায় যদি দুর করিতে চাঁহেন, তাহ! হইলে, আমা- 
দিগের সঙ্গীর্ণ সমাজ বিভতীর্ণ করিবার চে্। দেখুন | নিতান্ত প্রয়ো- 
জন বশতঃ সপ্ুগ্রামীয় স্বর্ণঝনিকৃ মহাশয়ের! দাক্ষিণাত্য বণিক 
গণের গৃহে কণন্ঠ| দান করিয়াছেন; কিন্তু সে পক্ষেও ধনের দিকে 
লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই !* না ককন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি 
রদ্ধি হইতেছে না| ঘর্দি নাচ ছয় শত ঘর দাক্ষিণাত্য বণিকেৰ 


৮৪ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ শ্রণালী। 


অহিভ আমাদিগের 'আদাঁন প্রদান চলিতে আস্ত হয়, ভাঁহ| 
ক₹ইলে, কথঞ্চিৎ বরের বাজার শস্তা হইয়া আনিবে। 
দাক্ষিণাত্য বণিক্‌ ভিন্ন আরও দ্রইটি বণিক সম্প্রদায় আছেন | 
তহাদিগের সহিত আদান প্রদান আরম্ভ করিলে, আমা- 
দিগের ধন্মের হানি হইবে না, অথচ পাত্র ছুষ্পণপ্য হওয়ার ভয় 
অনেক অংশে তিরোহিত হইয়া যাইবে | আমি অন্মসন্ধান ছার! 
অবগভ হইয়াছি যে, হুগলি জেলার অন্তত পাগুয়া গ্রামে, 
বদ্ধনান জেলার অন্তর্ভি কুল্টি ্লুঞঃদেবপুরে, অস্বিক] কালনা ও 
সাতগাছিয়। প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্য ধনাঢ্য বণিক বাস করেন | 
আমর] যদি কেবল একটু এ্রচলিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয় 
তীহাদিগের সহিত কুটুম্বিতা আঁরস্ত করি, তাহা হইলে, আর 
ফুরাণ চুক্তির এভ দুর আধিক্য থাকিবে না। যে সকল বণ্িক্‌- 
দিগের সহিত আমাদিগের জন্মাপি আদান গ্রদান চলে নাই, 
ভাহারা কলিকাতার বনিক্গণের সহিত পরম আহ্লাদ পুর্ধক 
কুটুনিভ। করিবেন, ভাঁহাতে আর সংশয় নাই | এক্ষণে আমরা 
নুনাধিক সহ্ম ঘর বদ্কি এক দলভুক্ত হইয়। আছি | আমা 
দিগের সহি পাঁচ ছুয় শত ঘর দাক্ষিণ1ত্যি ও অপর উই শ্রেণীর 
সাত আঁট শত ঘর একত্র সংযুক্ত হইলে, আঁমাদিগের সঙ্গীর্ণ 
সমাজ হ্িক্ষণ বিস্তীণ হইয়। উঠিবে। এ কপ হইলে, বরকর্তা আর 
র্গাকর্ভাকে তত দুর পাঁড়ন করিতে পারিবেন না| যে দ্রব্য 
ছুস্প1প্7, তাহাঁরই মুল্য অধিক | এক সময়ে এক টাক] সের পটল 
ত্রয় করিতে হয়, সেই পটলই অধিক পরিমাণে জন্সিলে, তাহার 
ছুই পয়ুম। সের হইয়। উঠে । খাজাঁরে যখন দুইটি কি ভিনটি 
মাত্র পাত্র আছে,কিন্ক পঁচিশ জন.লোক ব্ন্া বয়স্থ। হইল বজিয়। 


বা্গর বর্তমান বিবাঁছ প্রণালী। ৮৫ 


ধাত্রান্থেষণ করিভেছেন, এম অবস্থায় বন্ুকর্ভার! কন্কপ্তাকে 
গীড়ন করিতে পাঁরেন। কিন্তু মনে ককন, এক ব্যক্তির কণ্ঠ। 
ছাঁদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, বিবাহ ন] দিয়া আর রাখিতে 
পারেন না| প্রথমতঃ, কলিকাভায় পাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখি- 
লেন, এখানকার পাত্রের সহিত কন্যার বিবাঁহ দেওয়া তহির 
শক্তির অতীত কার্ধ্য | তথায় অনেক চেষ্ট| করিয়া দেখিলেন যে, 
ছুই সহজ মুদ্রার কমে কোনও ভ্রমেই তাহার কল্ঞার বিবাহ হয় 
ন1) সুতরাং, তাহাকে পাগুয় গ্রামে গিয়া পাত্রান্থসন্ধান করিতে 
হইল | সেখানে একটি মধ্যবিধ গৃহস্থের পুভের সহিত আপন 
ছহিতাঁর শুভ নঙ্বন্ধ স্থির করিলেন; এক হাঁজাঁর টাঁকার মধ্যেই . 
সে সন্বন্ধ কাঁষ্যে পরিণত হইয়া গেল | ভীহার দেখা দেখি আরও 
£ই পাঁচ জন মধ্যবিধ লোন্ক কেহ বা কুল্টিতে, কেহ ব1 আস্বিক! 
কাল্নায় এবং কেহ কেহ বা সাতগাছিয়া বা গুগুাপাঁভায় আপন 
আপন ছুহিতাঁর বিবাহ দিলেন | সেই সকল বিবাহে সর্বাঙ্গ 
সুন্দর বরপাঁত্র পাওয়া গেল, অথচ অল্প ব্যয়ে কার্য শেষ হইল | 
এই কপ স্থবিধ! দেখিয়া অনেকেই ইভস্ততঃ আপনার কণ্ঠাগুলির 
বিবাহ দিতে আরস্ত করিয়! অন্তীঞ্ত লাঁভ করিলেন | 

আঁমাদিগের সগুগ্রামীয় বণিক মহাঁশয়গণ, যাহারা সভা 
নসক্ষে কোনও আপত্তি উপস্থিত না করিয়া চক্ষুঃলজ্জার খাতিরে 
ওগুতিজ্ঞ! পত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই জঘন্য ব্যবহার" পরিত/1গ 
করিতেছেন না, তাহাদিগের স্বার্থপরত| হইতে রক্ষা! পাইন্বার 
জন্য আমরা চারি সম্প্রদায়ের বণিকৃকে একত্র করিয়। লইবার 
প্াস্তাৰ করিতেছি ; কেননা বিস্তীর্থ সমাজ হইলে, বর পাত্রের 
বাজার ভ্রম আমে সুলত হইয়া যাইবে | বিল্ত আম।দিগের সগ্ু- 


৮ বজ্জের বর্তমান বিবাহ প্রণ[লী। 


গ্রামীয় বণিক্‌ মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে দুষিত না হইয়। 
যদি সরল ভাবে কার্ধ্য করেন, তাহ! হুইলে, সকল আপদৃই মিটিয়! 
যায়। 
এই বঙ্গ দেশের মধো যে কয়েক লন্প্রদার বণিক আঁছেন, 
৩াহাদের মধ্যে (অন্য সম্প্রদায় বণিকেরা স্বীকার ককন ব। 
কৃকন) ধনে মানে কুলে শীলে মপগ্তএ্রামীয়েরাই সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়! 
উঠিধাছেন | কলিকাতার বণিকৃগণকে দূর দেশস্থ বণিকের| বিশেষ 
ভক্তি শ্রদ্ধা করেন; কেবল জন কতক স্বার্থপর লোকের জন্য 
আমর! সেই সঞ্চিত সম্মানের হাঁস করিবার চেষ্ঠা পাইভেছি। 
চারি সমাজের বণিক একত্র করিবার প্রয়োজন কি৭ গ্রয়োজন 
এই মে, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কম্ঠ[ভারগ্রশ্ত লোক কম্যাদাঁন করি- 
বার পাত্র পান নাঃ যদিও অপগুগ্রামীয় অন্প্রদায়ের মধ্যে পান, 
কিন্তু ফুরাণ চুক্তিতে, তাহাদিগের ঘরে কন্াদাঁন করিবার ক্ষমত। 
হয়না | সহরের কয়েক ঘর অপগুগ্রামীয় স্বর্ণবণিকৃ, যাহার! 
পুকষানুত্রমে বড়্মানুষ বলিয়| গণ্য হইয়! আঁসিতেছেন, সমানে 
সমানে আদান গ্রদান কালে “ দেওয়া থোওয়া ” নহ্বন্ধে তীহা- 
দিগের কোনও কথাই উপস্থিত হয় না| ধনী লোকের! যখন 
নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ মধ্য শ্রেণীতে কন্ঠ। দান করেন, মে 
সময়েও ফুরাঁণ চুক্তির কথ উ্থাপিভ হয় না কিন্ত যদি এক জন 
গৃহস্থ লোক পাত্রের নিতান্ত অভাব ৰশতঃ ধনীলোকের গৃহে 
আয়! কন্ঠাদানের প্রস্তাব করেন, সেই সময় ফুরাণ চুক্তির কথ! 
উপস্থিত হয়| যখন সেই চুক্তির কথা গৃহস্থলোকের ঘরে 
ক্রামক হইয়া পড়ে, নেই সময় গ্হস্থ লোকেরাই কস্ভাদানের 
ব্য় নির্বাহ করিতে কষ্ট পাইয়া ফুরাণ চুক্তি বপ জঘন্ঠ প্রথা 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রর্থদূশী ( ৮ৰ 


উঠাঁইয়। দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন ;৪এবং সহরের ও মফহ- 
স্বলের সগ্রগ্রামীয় সমস্ত বণিক একত্র হহঁয়। ভীহাদিগের সেই 
প্রস্তাব অনুমোদন করেন | সেই জঙ্চই প্রকাশ্য সভার অধি- 
বেশন হইয়াছিল, এবং ফুরাঁণ চুক্তি ৰপ পাক প্র] উঠাইয়। 
দেওয়া উচিত কি না, তদ্দিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল 
অবশেষে, সকলে এক মণ্ত হইয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এ 
গ্রথ| উঠাইয়। দেওয়াই সর্ধভোভাবে কর্তব্য | দশ জম একত্র 
হইয়! যে কার্যের ্ুত্রপাত করিয়াছেন, এক্ষণে আবার কেহ 
কেহ সে বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? যদি 
তাহাঁদগের মনে”এৰপ দু জ্রিতিজ্ঞ| ছিল যে, পুত্রের বিবাহ 
দিয়। অর্থ শৌষণ করিবই করিব, তাহা হইলে, সেই বিরাট 
সভায় ভীহাদিগের না৷ আসাই যুক্তি যুক্ত ছিল। যদিও অন্ু- 
বোধ ব1 অন্য কোনও কারণে সভাস্থলে আমিয়া থাকেন, 
তাঁহা হইলে, সদপে এবং চক্ষুঃলজ্জা! একেবারে পরিহার পূর্বক 
মুক্ত কণ্ঠে বল! উচিত ছিল যে, আমর ফুরাণ চুক্তি উঠাইতে 
পারিব না| এ সশ্বন্বে আমাদিগের অনেক প্রতিবন্ধকত। ঘটিবে 
নিজের অপকার করিয়া পরোপকারের জঙ্ঠ আমরা স্বার্থ ভাগ 
করিব কেন ৭ সরল ভাবে এ ৰপ কথ] কহিলে, আর এ জঞ্জাল 
ঘটিত না | কিন্তু সভ| সমক্ষে ধাহারা আপনার্দিগের সৌজন্য 
জানাইয়। বাধ্য কালে তাঁহার অগ্যথ| করিতেছেন* স্বভাষতঃ 
তাহাদিগের উপর নদাশয় ব্যক্তিরুন্দের মনে মনে অশ্রদ্ধ! হইতে 
পারেকিনা? 

আমরা বরাবর দেখিয় আমিতেছি, বাঙ্গালির সদনুষ্টানের 

প্রারস্তে বিশেষ আড়গ্ঘর হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য কালে অনে- 


৮৮ বঙ্গের বর্ধমান বিবাঙ্গ প্রণালী! 


শর্পা ক 
স্প 


কেই দশ জাত অন্তরে অবস্থিতি করেন | যে কোনিও কাহ্ন 
প্রস্তাবনায় আমাদিগের জ্বলন্ত উৎসাহ হুইয়া থাকে, কিন্তু 
ভপাঁধন কালে সেই উৎস্াঙ্ন ধুমবু উদ্ভিয়। যাঁয় | 4600৩ 01) 
২. 09৬। 0২০৭ ৪] ০৪৭৭ 0০ ৯০০০৯ ইতরাজ কবির এই বাক্)টি 
।গা1পির কার্য্যকারিত| সন্প্ধে অক্গরে অক্ষরে খাটে! কে ন| 
জানেন, দুই বার ব্যাঙ্ক সংস্থাপন, মাননীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
গ্রবন্তিত বিধব| বিবাহ প্রচলন, প্রথম মেট্রোপলিটন কলেজ 
সংস্থাপন,দনাভন ধন্মরক্ষণী সভা সংস্থাপন গওুভূতি বাঙ্গালির প্রায়ি 
প্রত্যেক কার্য্যেই উপরি উক্ত কবির কথাটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন 
হইয়] গিয়াছে | এক্ষণে আঁমাদিগের নপুগ্রীমীয় স্থবর্পবণিক্ হিত- 
সাধিনী সভার ভাঁগ্যেও সেই কপ না হয়। ইহাই আঁমাদিগের 
আন্তরিক ইচ্ছা | আমরা গ্রায় সকল বিষয়েই ইংরাঁজ জাতির 
অনুকরণ করি, কিন্তু তাহাদিগের সুদুঢ অধ্যবসায়ের অনুকরণ 
করিতে অদ্যাপি শিখিলাঁম না! ইংরাজ বীর পুফষের কথা দুরে 
থাকুক, বিগত সিপাহি যুদ্ধের সময় ইংরাঁজ মহিলারা এক হইয়| 
এই ৰূপ গ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভারত সাঁআজ্যের রক্ষার 
জন্য আমর! যথ| সর্বান্থ পণ করিব | যদি অর্থের অনটন ঘটে, 
তাঁহা হইলে, আঁমাদিগের মস্তকের কেশ পথ্যন্ত কর্তন করিয়! 
উচ্চ মুল্যে পাঁরিসের বাজারে বিক্রয় করিব, এবং সেই টাকায় 
সামরিক ব্যয় নির্বাহ করিতে সাহায্য করিব | ইংরাঁজ জাতির 
অধ/বনাঁয়ের ই চাঁরিটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে গ্রহণ করিভে গেলে, 
প্রস্তাব বাহ্ল্য হইয়া পড়িবে; এই জন্য, একটি মীত্র কথ! 
বলিয়। ইংরাঙ্দ জাতির অধ্যবদায়েব পরিচয় গরদাঁন করিতেছি; 
পাঠকগণ। বোঁধ হয়, তাহাই যথে্ বলিয়া বিবেচনা করি- 


বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী । ৮৯ 


বেন! বিগত ইলবাট বিল্‌ বিধি বন্ধ হইবার পুর্ে ইরা 
নর নারীরা একত্র সমবেত হইয়] তাহার'প্রতিকুলে দাড়াইয়] 
/$1)010-154700 [)9০৮০৫ 45৭০০:৯:০ সংস্থাপন করিয়। এক 
সপ্তাহের মধ্যে অনেক টাক। টাদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন! স্বজা- 
তির গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ইলবার্ট বিল্‌ লইয়া ইং 
জাতি ন। করিয়াছিলেন কিণ কেবল তাহাদিগের অধ্যবনায়ের 
গুণে (৭) ইলবাট বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়] না হওয়া সমান হইল! 
গড়িযাছে | আর আমাদিগের সমাজের লোক পুভ্রের বিবাহ 
দিয়] সাঁগান্ত অর্থ সংগ্রহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন 
ম1! যখন ইংরাঁজ জাতি জঘন্য দান ব্যবনায় উঠা ইয়। দিতে কৃত- 
২কল হইয়াছিলেন, তখন এক এক জন দান ব্যবদায়ীকে সমু 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল | কেবল এক স্বজাতির গোরৰ 
বদ্ধনের জন্য শত শত ইংরাঁজ দাঁদ ব্যবসায়ী অকপট হৃদয়ে 
আপনাদিগের অধীনস্থ দাদ দালীগণকে ঘুক্ত করিয়। দিয়া 
ছিলেন ! ইংরাঁজ জাতির এই লকল মহৎ কার্য দেখিয়াও আমর! 
সামান্য অর্থের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিব না ৭ কি পৰি 
তাপ! কি লজ্জা! অন্য জাতির। যদি পরিহাস করিয়া বলে, 
স্বর্ণবণিকেরা ফুরাণ চুক্তি উঠাইবাঁর জনা এক সভা সংস্থাপন 
করিয়াছেন, কিন্তু সে সভার উদ্দেশ্য সাধন হইল না| এ কথ। 
খুনিলে কি আমাদিগের মর্দে ব্যথ। লাগিবে না? , লোকে যে 
জাতিকে লক্ষ্মীর বরপুক্র বলিয়। থাকে, সামান্য অর্থের নিমিত্ত 
সেই স্ুবর্ণবিক্‌ জাঁড়ি চির কালের জন্য কলঙ্ক পতাকা উ্ভীক্" 
মান রাঁখিবেন ৭ এ কথ! ভাবিতে গেলেও আমাদের হৃদয় 


ব্যথিত হম। 


৯৪ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী! 


হে জাতীয় ভ্রাতুগণ! আমর! আপনারা বিবেচনা করিয়! 
যে কার্ষের হ্ত্রপা করিয়াছি, ষে কাধ্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়! 
প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়ছি, সে কার্য অবশ্য সমাঁধ! করিব ; 
সামান্য অর্থের দিকে কখনই দৃষ্টি রাখিব না| আমাদিগের 
এ্দাজ হইতে যখন ফুবরাণ চুক্তি একেবারে উঠিয়া যাইবে, তখন 
ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য হিম্ছ জাভিরাও আমাদিগের এই 
ষ্টাস্তের অনুকরণ করিয়া! আঁপন আপন জাতির মঙ্গল সাঁধন 
করিবেন | বি দ্ধেকেবল আমাঁদিগের বিভ্রাট ঘটিয়াছে 
এম্ত নহে, বাঙ্গালাঁর প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই ফুরাণ চুক্তি ৰপ 
পীড়ক প্রথ| প্রচলিত হইয়াছে! অনেকে বলিয়। থাকেন যে, 
_ ণিকৃ জাতির বিবাহের আভম্বর দেখিয়াই অম্য অন্য জাতির! 
ভাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; ভাল, তাহাই সত্য বলিয়। 
ধরিলাম | আমাঁদিগের দেখিয়| যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, 
আহ্থন, আবার আমরাই তাহার নিরৃত্ির পথদর্শক হই; ইহা] 
অপেক্ষা বণিক্‌ জাতির শ্লীঘার বিষয় আর কি আছে ৭ পাঠক- 
গণের অবিদিত নাই, এ কালকাঁর অপেক্ষা সে কালের বণিকৃ 
জাতির অধিক ধন ছিল | কি গ্রণাঁলীতে ধনার্জন এবং ধন 
সঞ্চয় করিতে হয়, ভাহ! ভাহারাই জাঁনিতেন | অর্জন ব্যতি- 
রেকে আর ভীহাঁদিগের কোনও দিকেই দৃষ্টি ছিল না) এই 
জচ্য, ' তত্কালে বণিকৃদিগের মধ্যে প্রায় কেহই উচ্চশিক্ষার 
অধিকারী হন নাই | সে কালে তাঁহারা যে প্রণাঁল'তে কাল 
কাটাইয়াছিলেন, সে এক স্বতক্ত্র কাল; তৎকাঁলের রীতি 
নীতি ব্যবহার আহার পরিচ্ছদ সমন্তই স্বতন্ত্র ছিল| বিলাস 
কাহাকে “বলে, তাহা বণিকেরা জানিতেন নাঃ সকলেই স্ব 


বঙ্গের বর্তমান বিমা প্রণালী ৯$ 


স্ব প্রধান ছিলেন | তাঁহারা অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের লোঁক 
ছিলেন বলিয়া! বঙ্গাধিপি বল্লালি সেন বাঁণক্‌ জাতিকে হীন 
জাতির মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। যদিও শাস্্ামথসারে বণি 
কের! বৈশ্য জাতি বলিয়। প্রতিপন্ন হন, ফেবল এক উগ্র 
ত্বভাব ও স্বার্থপরতা দোঁষে বঙ্গাধিপ তাহাদিগকে লঘু পাপে 
গুকদণ্ড দিয়! গিয়াঁছেন | এ কথ! বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, 
বণিক জাতি বঙ্গের অন্ঠান্য জাতির সহিত বিশেষে ঘনিষ্ঠতা 
রাখিতেন ন!| রাজ। ও রাঁজপুকষদিগের সহিত দীর্ঘ কাল ভাঁহা- 
দিগের কোনও সংতআ্রব ছিল ন1| এই দমকল কারণে বণিকেরা 
সাধারণ হিন্ছু সমাজে বিশেষ জাতীয় সন্মান গ্রাণ্ড হন নাই। 
এক্ষণে আর সে কাঁল নাই, সে বলাল দেনও নাঁই, সে সসাঁজের 
বন্ধনও নাই | আজ কাল বণিকেরা অনেকে রাঁজদ্বারে নানা বপ 
উপাধি প্রাপ্ত হইডভেছেন, বঙ্গের ব্যবস্থাপক সমাঁজের সভ্য 
হইভেছেন, সিবিল্‌ শেসন্‌ জঙ্, সুবার্ডিনেট, জজ, মুন্সেক, 
ডেপুটি মাজিষ্টেট, বারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষা সমাজের 
গরিদর্শক, শিক্ষক ও গ্রন্থকার গ্ভৃতি সকল অধিকাঁরেই আপনা- 
দিগের বিদ্য। বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন | প্রাঙ্গণ কায়স্থ প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ জাতির সহিত বণিকৃদিগের বিলক্ষণ মিশামিশি হইয়াছে । 
গুর্কের ন্তায় অস্ঠান্য জাতির প্রতি বণিকৃদিগের আঁর বিদ্বেষ ভাঁব 
দুষ্ট হয় ন! | তাহার! স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছেন ; 
এক কথায় বলিভে গেলে, আঙ্গ কাল বণিকৃ সমাজের গায় 
সর্ববিধায় উন্নভি হইয়াছে ও হইডেছে | এসময়ে বণিক 
ভাঁতিকে একট! গুকভর দোষ. মস্তকে বহুন করিতে দেখিলে, যার 
পব নাই পরিতাপিত হইতে হয় | 


৯২ বঙ্গের বর্তমান বিবাহ গ্রণালী। 


আজ কাল বণিক সমাজের অধিকাংশ লোকে সর্কভোভাধে 
স্রসভ্য হইয়া উঠিয়াছেন | কিসে সমাজের উন্নতি হইবে, 
কাহারও কাহারও তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্্ হইয়াছে | তবে অধিক 
সংখ্যক লোকের শৈথিল্য বশভঃ তাহারা এখনও সর্ধতোভাবে 
গ্ব্ীতির গ্রাতি সহান্ভূতি দেখাঁইতে পারিতেছেন না। যে 
জাঁতি স্বজাতির মঙ্গল বিধানে যত্বশীল নহেন, কোনও কাঁলেই 
গাভাদিগের উন্নতি হয় না| স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সামান্ঠ 
অর্থের লোভ ছুরে থাঁকুক, জাতীয় উন্নতি ও গৌরব বর্দনের জন্য 
এক এক জন মহামন| ইংবাঁজ আত্ম বিসর্জন পর্য্যন্ত করিয়া 
গিঘাঁছেন | অতএব হে বণিক্‌ মহোদ্রগণ ! আঁর আঁপনার 
মোহ নিদ্রায় অবিভূত থাকিবেন না, গাঁত্োথান ককন) স্বজা- 
তির মঙ্গলের জন্য লামান্য অর্থের কথা কি, আপনার শরীরকে 
উৎ্দর্গ করিতে শিক্ষা ককন | মন্গ্যত্ব কাহাকে বলে ৭ আত্ম" 
ত্যাগ স্বীকার ও পরোপকারে যন্ত্র, এই ছুইটি কার্ষের দারাই 
প্রত মন্যাত্ব প্রকাশ হুয়, তাহ! না হইলে, সংসাঁরে অনেক 
নন্থষয জন্ম গ্রহথ করিতেছে এব* কালে বা অকালে লয় প্রাপ্ত 
হইতেছে, কে কাহার নাঁম স্মরণ করিয়। রাঁখে ? কেবল কীর্তিমান্‌ 
লোকেরাই চির কাঁলের জন্য অমরত্ব গ্রাণ্ত হুন| 

আমাদিগের এই হিষ্ঠসাধিনী সভাটি বণিক জাতির একটি 
কীর্তি বলিয়া জ্ঞান কন) এর কীর্তি যাহাতে লোপ ন! হয়, তদ্বি- 
ষয়ে বিশেষ যত্বশীল হউন | আমি বিনীত ভাবে গলবস্ত্রে ও যুগ 
করে আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিভেছি যে, যে নিঃস্ব 
রণিকৃণণ, বাহার! কল্ঠাতারে নিতান্ত, ভারাক্রান্ত হন, তাঁহাদিগের 
প্রতি আপনার সহাস্থভৃতি প্রকাঁশ ককন| সংসারের মা 


বজের বর্তমান বিরহ প্রণালী) ৯৩ 


প্রেম এক অমূল্য নিধি, আমাদিগের চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল 
এক প্রেমেই জগ মুদ্ধ করিয় গিয়াছেন। আপনার স্বজাতির 
গ্রতি সেই ৰূপ প্রেম প্রকাশ করিভে আরম্ভ ককন, তাহা 
হইলে, আঁমরা। হিন্দু সম্প্রদায় সকলের মধ্যে অগ্রগণ্য হুইয! 
উঠিব, আমাদিগের সর্বাবিধ সংস্কার স্সম্পন্ন হইবে | 


নম্পূর্ণ | 


